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বঙ্সী স্-সাহিত্যপার্রিষৎ্ 
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প্রকাশক 
ভীলোমেন্দ্রন্্র নন্দী 
বঙীর-সাহিত্য-পরি যত 


প্রথম সংস্করণ--৫বশাখ ১৩৫৯ 
দ্বিতীয় সংস্করণ -_-ফান্তন ১৩৭৬ 


মূল্য এক টাকা 


সুদ্রাকর--শীপশুপতি দে 
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস বোড, কন্সিকাঁতা-৩৭ 
৫.০৩---১৬1১৪৭৩ 


-সকল কৃতী শিক্ষাবিদের আবির্ভাবে বাংল! দেশ ধন্য হইয়াছে, 
বঙ্গবাপী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-_গিরিশচন্ত্র বনু তাহাদের 
অন্থতম। এই শিক্ষা্রতিষ্ঠানটি তাঁহাকে আজও আমাদের নিকট 
স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাঁধিয়াছে। একাস্তিক দেশগ্রীতিতে 
গিরিশচন্দ্রের হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তীহার 
দেশপ্রেম নিছক ভাববিলাসমাব্রে পর্যবসিত হয় নাই, তাহা তাহাকে 
বিবিধ জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কৃষির উন্নতি না 
হইলে আমানের এই কৃষিপ্রধান দেশের জর্ববাঙ্গীণ কল্যাণের আশা যে 
নুদুরপরাঁহত তাহা! উপলব্ধি করিতে পারিয়! তিনি ততগ্রতিঠিত বঙ্গবাসী 
স্কুলে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে উন্নত ধরণের কৃষিবি্ভা শিক্ষার জন্য শ্বতন্ত্ 
একটি বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । এদেশে বেসরকারী শিক্ষায়তনে 
কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা । 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন ষোল আন! ম্বদেশীভাবাপন্,স-মনে-প্রাণে, 
আঁচারে-ব্যবহারে, আহাঁরে-বিহারে, পোঁশাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি 
বাঙাঁলী। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাঁষ! উভয়েরই প্রতি তার: অনুরাগ 
ছিল অপরিসীম। শিক্ষাবিদ্রূপে তীহার বিপুল খ্যাতির নীচে 
সাহিত্য-সাধক গিরিশচন্দ্র চাপা পড়িয়াছেন। একজন বিশিষ্ট 
সাহিত্যসেবকরূপেও তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারেন। 
আমি প্রধানতঃ সাহিত্য-সাঁধক গিরিিশচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি । 


জন্ম 2 বিচ্যাশিক্ষা 


১২৬* সালের ৪ঠা কাণ্তিক (২৯ অক্টোবর,১৮৫৩ ) বর্দমান জেলার 
বেডুগ্রামে এক সম্্রাস্ত কারন্থ-পরিবারে গিরিশচন্্রের জন্ম হয়। 


৬ গিরিশচন্দ্র বন্থ 


তাহার পিতার নাম--জানকীপ্রসাদ বন্থু। জানকীপ্রসাদ উদার প্রকৃতি 
ও বিভ্যানুরাগী ছিলেন ইংরেজীতে তীহার বুাৎপত্তি ছিল। 

গিরিশচন্ত্রের শৈশব-শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় সুরু হয়। পড়াগুনায় 
পুত্রের প্রধল অনুরাগের পরিচয় পাইয় জানকীগ্রসাদ তাহাকে 
উচ্চ শিক্ষা দিবার অভিলাষ করেন। তাহার অগ্রজ রাজবল্লত তখন 
হুগলী জজ-আদালতের পেশ.কার ;) জানকীগ্রসাদ তীহার নিকটেই 
পুত্রকে পাঠাইয়৷ দিলেন। গিরিশচন্দ্র জোষ্ঠতাতের বাসার অবস্থান 
করিয়া, বিদ্যাশিক্ষার্থ হছগলী ব্রাঞ্চ দুলে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার বয় 
মাত্র ১৭ বৎসর । 

অল্প বয়সে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলেও জেঠাই-মার দ্গেছে 
গিরিশচন্ কোন দিনই মায়ের অভাব অনুভব করেন নাই । উত্তর- 
জীবনে যেসকল সদ" ও চারিব্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গিরিশচন্্র 
দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার জঙ্গ তিনি 
তাহার জেঠাই-মার নিকট খণী। এই গুণবতী মহিলার নিকট 
বাঙাকাল্গে তিনি যে-সকল সংশিক্ষা লাভ করেন তাহাই পরবর্থী কালে 
তীহাকে মহুত্তর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 

হুগলীতে অবস্থানকালেই গ্রিরিশচন্ত্রের কলেজী বিগ্ভার পরিসমাণ্তি 
ঘটে। তাহার পরীক্ষাগুলির ফল বিশ্ববিষ্ভালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে 


উদ্ধৃত করিতেছি :-- 
ইং ১৮৭৭". 'এন্ট্র/্। ২য় বিভাগ '* হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল 
১৮৭৬-".এফ, এ.) হয় বিভাগ '““ছগলী কলেজ 


১৮৭৬.'.বি. এ ১ম বিভাগ, ১১শ স্থান *** এ 


অধ্যাপন! 


গিরিশচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এ 
পরীক্ষার ফল দর্শনে শিক্ষা-বিভাগের ভিরেইর উরে! সাহেব তীহার 
গ্রতি আকৃষ্ট হন । উডরো গুণগ্রাহী ছিলেন ; তিনি তরুণ গিরিশচন্ত্রকে 
ফটক কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদে নিধুক্ত করিলেন। গিরিশচন্ু 
১৮৭৬) ৬ই ফেব্রুয়ারি এই কার্যে যোগদান করেন। এইখানে 
অধ্যাপনাকালেই তিনি «“168০1০:%-রপে ১৮৭৮ সনে এম, এ. পরীক্ষা 
পাঁস করিয়াছিলেন 


বিবাহ 


কটক কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার এক বৎসর পরে, ১৮৭৭ 
সনে গিরিশচন্দ্রের বিবাঁহ হয়) তখন তীহার বয়ল ২৪ বৎসর । 
পান্ত্রী_বর্ঘমান-নিবাঁসী প্যারীচরণ মিত্রের কনিষ্ঠা কলা নীরদমোহিনী। 


বিলাত-যাত্রা ঃ পরীক্ষায় সাফল্য 


এই সময়ে বঙ্গীয় সরকার কৃষিবিদ্ধা! সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্ম 
গ্রতি বংসর ছই জন করিয়! ছাত্রকে বৃত্তি দিয়! বিলাঁতে পাঠাইতে* 
ছিলেন। এক দিন স্কুল-পরিদর্শক ভূদ্বেব মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্ত্রের 
অহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই বৃত্তি লইয় বিলাতি যাইতে পরামর্শ 
দেন। তখন লমাজ এতটা উদার ছিল না) কালাপানি উত্ভীর্ঘ হইলে 
লমাজে স্থান হইত ন1। ইহা সন্বেও জানকীপ্রসাদ পুত্রকে বিলাত 


৮ গিরিশচন্দ্র বন্ধ 


যাইবার লশ্মতি দুঁদিয়াছিলেন, তাহার উন্নতির পথে অন্তরায় হন নাই? 
১৮৮১১ ২১এ ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র বিলাঁত যাত্রা! করেন । সমুদ্রযাজ্ার 
৩৭ দিন পরে তিনি বিলাতে পৌঁছান । 
বিলাতে পৌছিয়া গিরিশচন্দ্র সিসেষ্টার (011615০6566: ) বয়াল 
এগ্রিকাঁলঢারাল কলেজে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। 
সিসেষ্টার কলেজে তখন কি কি বিষয় পড়ানো! হইত, গ্রিরিশচন্্ু 
একখানি পন্দে তাহার আভাস দিয়াছেন ; তিনি লিখিতেছেন £-- 
“অজ কাল প্রতি বংসর ছুই জন করিয়1 ব্বাসী কৃষিকার্য 
শিখিবার জন্তু ইংলগ্ডে আলিতেছেন। ইংলগ্ডের মধ্যে 
সাইরেনসেস্টার কালেজ এ বিষয়ে প্রধান ; লোকের ইহাই বিশ্বাস 
হৃতরাং বাক্গাপার ছোট লাঁট তাহাদিগকে সাইরেণসেস্টারে 
পড়িতে পাঠাইতেছেন ।--- 
কালেজে কি কি বিষয় পড়া হয় ।--(১) কৃষিবিদ্যা হাতে 
কলমে শিখিতে হয় (70601601০21 8100 101800081);) (২) 
রসায়ন (17017691010) 01:591710১ :0081109056 2120 
00081800500 81)815515 8100 25110010018] ০0106101505 ) 
সঅকিজান বাম্প হইতে আর্ভ করিয়! মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের গুণ ও 
তাহাতে কি কি পদ্দার্থ কত পরিমাণে আছে, সমস্ত শ্বহুত্তে করিতে 
হয়, চক্ষে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয় না; (৩) উত্ভিদ্বিদ্যা 3 
(৪) ভূতত্ব; (৫) প্রাণী-তত্ব; (৬) ঘোড়া, গোরু, ভেড়া 
ইত্যাদির শরীরতত্ব ও চিকিৎস1 ? ( ৭) প্রর্কতিবিজ্ঞান (21১55105)) 
(৮) জমিমাপ (59:%৫5108 )$ উচু নীচু পরিমাণ (1-86611708) ? 
(৯) জমিদানী তত্বাবধারণ $ (১) কৃষিকাধ্য সন্বন্থীয় আইন) 
(১১) গৃহ-নিষ্মাণ ( 8011017)8 00703000603 ) ও গৃহ-নির্দাণ 


বিলাত-যান্ত! 8 পরীক্ষায় সাফল্য ৯ 


উপযোগী পদার্থের গুণ বিচার (50:67080) ০£ 00820211915 ) এবং 

(১২) ইংরাজি ধরণে খাতা-লেখ। ।” 

১৮৮২ সনে সিসেষ্টারে অবস্থানকালে গিরিশচন্দ্র ইংলগ্ডের বয়াল 
এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা-পরীক্ষায় উত্তীর্দ ও সোসাইটির 
আজীবন-সদস্তশ্রেণীভূক্ত হন ; এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া উক্ত সোসাইটির নিকট হইতে ৫* পাউণ্ডের একটি পুরস্কার 
লাভ করেন। প্র বসরই তিনি আবার হাইল্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল 
সোসাইটির ফেলোশিপ পরীক্ষা দিয়া উহ্নার আজীবন-সাদস্থাশ্রেণীভূক্ত 
হল | পর-বখসর--১৮৮৩ সনে তিনি এগ্রিকলচারাল কলেজের 
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১০ গিরিশচঙ্জ বন্ধু 


কতিত্বে সমুজ্জল। তিনি বিলাতে অতি মেধাবী ছাত্ররূপে সুপরিচিত 
হইয়া ভারতীয় ছাত্র-সমাজের মুখোজ্দল করিতে লমর্থ হইয়াছিলেন। 
উপরস্ধ, তিনি পশুটিকিৎসা-বিস্তায় পারদশিতার অন্ত লেঃ গবর্ণরের 
৫০ পাউও পুরস্কারও লাভ করেন । 

কষিবিষ্ভার অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়৷ গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪১ ৪ঠা 
জুন ইংলও ত্যাগ করেন। ফিরিবার পথে তিনি প্যারিস, জেনিভা ও 
ইটাপী পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ২*এ জুন তিনি মার্সেই হইতে 
স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। 


ক্লুষি গেজেট, 


বিলাত-প্রবাস গিরিশচন্দ্রেরে আচার-আচরণে, এবং ভাব-জীবনে 
কোনে! পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, বিজাতীয় আদশের 
প্রভাবে তিনি মোটেই রূপান্তরিত হুইয়। যান নাই । তিনি বাঙালী- 
রূপেই বিলাত গিয়াছিলেন, বাঙালীর মতই বিলাতে কাটাইয়াছেন, 
আবার যখন স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন তখনও তিনি পুরাদস্তর বাঙালী, 
অধিষন্ধ খ্বদেশের কল]াণসাধনের অনুপ্রেরণায় তাহার অস্তঃকরণ ভরপুর । 
বিলাত হইতে কিরিবার পর তাহার নিকট নিজামের বাজ্য হায়দ্রাবাদ 
হইতে একটি লোভনীয় চাকুরী গ্রহণেব্ আহ্বান আসিয়াছিল। 
সিসেষ্টারে উতভীর্ণ পূর্ববর্তী ছুই জন কৃতী ছাত্রের স্তায় সরকার তাহাকেও 
ডেপুটি ম্যাজিছ্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত গিরিশচন্দ্র এই 
ছইটি প্রন্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং জাঁতিগঠনের আদশে 
অনুপ্রাণিত হইয়! ত্বদেশে শিক্ষাবিষ্তারকেই জীবনের পবিত্র ব্রত হিসাবে 
বরণ করিয়! লইলেন। সে-ুগে এত বড় সরকারী চাকরির মোহ 


কৃষি গেজেট ১১ 


পরিত্যাগ করিয়া এই শিক্ষাব্রতী যে চারিন্রিক দু়তা, আদর্শনিষ্ঠা' এবং 
স্বাধীনভাপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা বিরল। 

বিদেশ হইতে গিরিশচন্্র কৃষিবিদ্তায় অগাধ বুতৎপত্তি অর্জন করিয়া 
আসিয়াছিলেন । এই অজিত বিছ্া। যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণসাধনের 
সহায়ক হয়, সে জন্ত তিনি বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। এ দেশের 
কষির উন্নয়ন হইল তীহার ধ্যান জ্ঞান | দেশে প্রত্যাবন্তনের বর্ষকাল- 
মধ্যেই গিরিশচন্দ্র জনসাধারণকে উন্নত প্রণীলীর কৃষিবিগ্ভার 
প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে সচেতন করিবার অভিলাষে বাংলায় “কৃষি গেজেট 
নামে ণ্কৃষি, শিপন ও বাণিজ্যবিষয়ক” একখানি মাসিক পত্রিকা ও 
ইংরেজীতে 40808168720 926666 “বজবাসী”-কার্ধ্যালয় হইতে 
প্রকাশ করিবার আয়োজন করিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন 
“বঙ্গবাপী'র স্বত্বাধিকারী ম্বনামধন্ত যোগেন্দ্রন্্র বন্থুর পিতামহ দামোদর 
গিরিশচন্ত্রের পিতামহ জগছল্লভের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন । গিরিশচন্জর 
বয়সে যোগেন্দ্রচন্ত্রের অগ্রজ । 

“কষি গেজেটে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৯২ লালের বৈশাখ 
মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫)। ইহা প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বজবাসী 
টম প্রেসে মুদ্রিত হইয়া! প্রকাশিত হইত। ইতিপূর্বে ব্যবসায়ী? 
(ইং ১৮৭৬), কিধিতত্া (১৮৭৯), কিষিপন্ধতি' ( ১৮৮৩) প্রভৃতি 
সমগ্রোত্রীয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল লতা, কিন্ত “কৃষি গেজেট' 
ছিল একখানি উচ্চাঙ্গের পন্রিক1; ইহার রচনাগুলি সাধারণ পাঠকের 
বোধগম্য সরল ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত। প্রথম সংখ্যার 
পনুখ-বন্ধে” সম্পাদক পত্রিক1 প্রচারের উদ্দোশ্ত সম্বন্ধে যাহা! লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে একদিকে যেমন দেশের কষককুলের উপর তাহার অপরিসীম 
ধরদের পরিচয় পাওয়া! যায়, অন্ত দিকে তেমনি আমাদের কৃষির 


১৪ গিব্রিশচন্দ্র বন্সু 


উন্নয়নের জন্ত তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন তাহাও বুঝিতে 
পারা যায়। কৃষির উন্নয়নের সহিত এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষের 
সম্পর্ক যেকি ঘনিষ্ঠ, তাহাও গিরিশচন্ত্রেরে এই রচনাটিতে ব্যক্ত 
হইয়াছে। আজিকার দিনে হ্বাধীন ভারতের বাহার দেশের প্রকৃত 
কল্যাণ কামন1 করেন, তীহার1 ইহা হইতে কার্ধ্যকরী পস্থার নির্দেশ 
পাইতে পারিবেন ভাবিয়া দীর্ঘ হইলেও রচনাটি আগাগোড়া উদ্ধৃত 
করিতেছি 


(১) ভারতীয় কৃষকদের অধাবসায় ও সহিষুতা। 

সকলেই শ্বীকার করেন ভারতীয় কৃষকের ্ঠায় কস্প্রীণ ও অধ্যবসায়ী 
জাতি জগতে আর নাই ; সময়ে সময়ে তাহার! কাধ্যে বেশে কৌশল ও 
নিপুণতাও দেখাইয়া থাকে । একবেল আধপেটা খাইয়া, কৌগীন পরিধান 
করিয়া, তাঁহার] যত কম পয়সায় খাঁটিতে পারে, পৃথিবীর আর কোন জাতীয় 
কৃষক তাহ! পারে না। কিন্ত বিধির কি বিডম্বনা, এত অধ্যবসায়, কষ্ট, 
শ্রম ও কৌশল সত্বেও তাহার! ছুই বেলা পেট ভরিয় দুই মুঠ] খাইতে পাঁয় 
না,বৎসয়ের তিন শত পয়ষটি দিন তাহার উদরান্ের জন্য লালায়িত। কৃষক- 
কুল নুর্ধ্যোদয়ের পূর্ব হইতে হৃর্ধ্যান্তের পর পর্বাস্ত, বৈশাখের তীব্র বৌদ্ছে 
পৌষের হাড়-ভাঙ্গ। শীতে, শ্রাবণের অজন্র বারিধারায় আপাঁদ মন্তক ভিজিতে 
ভিজিতে, হ্ব ত্ব ভূমিখণ্ডের উপর সদা ব্যাপৃত থাকিয়াও স্ত্রী পুত্রের উদরান্ন 
যোগাঁড় করিতে অক্ষম) স্ত্রী পুত্র লইয়া! চির অনাহারে জীবনযাত্র! নির্ববাহ 
করিতেছে । তিন চারিটি মাত্র পরসায় ধাহীর। এক বেল পেট ভরিয়া ভাত 
খাইতে পায়, তাহার! এত কষ্ট করিয়াও উদরের অন্ত লালায়িত, ইহা কি 
সামান্ত ছঃখের কথ! ! টানাপাখার হাওয়। খাইয়া, বরফ “দওয়া! অল পান 
করিয়াও তুমি হাই ফাই করিতেছ, কিন্ত কখন কি ভাবিয়! দেখিয়াছ, যে, 
যাহারা তোমার বাবুগিরীর পয়সা *যোগাইতেছে, সেইকৃষককুল এই 


কষি গেজেট ১৩ 


বৈশাখের ছুই প্রহর রৌস্ত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়। বৃক্ষপৃন্ত মাঠে 
ভূমিকর্ষণ করিতেছে । ধাঁহাদের শ্রমে তোমার এত বাবুগিরী তাহাদের 
কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিয়া! তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা কর তোমার কি 
উচিত নয়? 


(২) কৃষকের কি কিছু শিখিবার নাই? 
কেহ কেহ বলেন, ভারতের ক্কৃষি সম্পূর্ণত। প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাই 
যদি হইল তবে কৃষককুল অয্নের অন্ত লালারিত কেন? স্থানে স্থানে কষির 
অবস্থা, দেশের উপযুক্ত শ্বীকাঁর করিতে হইবে, কিন্ধ তাই বলিয়া ভারতীয় 
কষির উন্নতি অথব1 ভারতীয় কষকের শিখিবার কিছুই নাই, তাহ স্বীকার 
করিতে আমর! প্রস্তত নহি । কৃষির যদি অবস্থা এত উন্নত তবে কৃষিকাধ্যে 
ব্রতী কৃষকের এ ছূর্দশা কেন? 


(৩) পত্রিকার উদ্দেশ্টু । 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, কূষিই ভারতের জীবন ; সেই ভারতের কৃষক 
যে কঠিন পরিশ্রম করিয়াও অর্ধাহারে ব1 অনাহারে চিরকাল যাপন 
করিতেছে, ইহ! বড় গভীর চিন্তার বিষয় | সেই গুরুতর বিষয় আলোচন' 
করিয়! কৃষকদের কষ্ট নিবারণ জন্ত এই পন্ত্িকার জন্ম। রাঙ্গা, প্রজা, 
জমীদার, অর্থাৎ ভূমির সহিত যাহার কোন সম্পক আছে, সকলকে 
স্বদেশের ও বিদেশের কৃষিপন্ধতির মর্ম বুঝাইয়! যাহাতে স্বদেশের ক্ৃষি- 
পদ্ধতি উন্নত হয় তাহাই ইহার উদ্দেশ । 


(8) ইহাতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে । 
উপরিউক্ত উদ্দেত্ত সাধনের জন্ত» ভিগ্ন ভিন্ন ভূমির দোষ গুণ ও 
উৎপাদিক1 শক্তির বিচার ; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূমি ও জল 
বাচুতে কি কি ফসল নুচারুন্ধপে হইয়া! থাকে ও হইতে পারে? ধান 
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গোঁধুমাদি আহারের প্রধান প্রধান সামগ্রী কি প্রকারে অল্প মূল্যে উতরষ্ট- 
রূপে উংপন্ন ও বিক্রয় জন্ত প্রস্তত করিতে হয়; কীটাদি ফসলের শক্ত ; 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে জল সেচনে ভূমি ও শস্তের কি উপকার; লাঙ্গন আদি 
কষি-যস্ত্রের উন্নতি ; গে! মহিষের জন্ত দেশের ঘাযাদি রক্ষা! ও আবশ্তাক 
হইলে বিদেশ হইতে নৃতন ঘাযাদি আনয়ন ; এবং সার প্রয়োগের মূলমন্ত্র 
ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভূমির উপযুক্ত লার,_-এই সমত্ত বিষয় 
ইহাতে পুঙ্থান্ুপুত্ঘরপে আলোচিত হুইবে। 

আরও এক কথা। আমাদের দেশের গরুস্বাছুরের বড় হুরবস্থা । 
তাহাদের না আছে আহার, না আছে যত্বু । আমাদের কৃষকেরা বুঝে না» 
যে গে মহ্ষি কষির প্রধান অঙ্গ ; মন্তক ধেমন শরীরের প্রধান অংশ, 
গে! মহ্ষ কৃষি সম্বন্ধে সেইরূপ । সেই জন্যই গরু-বাছুরের বংশোক্নতি, 
পালন পালন, আহার, চিকিৎসা ও মড়ক নিবারণের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ প্রদত্ত হইবে । লোম ও মাংলের জন্ত মেষ ও ছাগল, এবং কৃষি- 
নিধুক্ত ঘোটফের বিষয়ও ইছাঁতে লিথিত হইবে । ইহা! ব্যতীত কৃষি ও 
শিল্প-বিষয়ক অন্সন্ধান-তালিকা, শন্তের অবস্থা, বু ও মেঘের গতি 
ইত্যাদি কৃষি সংক্রান্ত নান! বিষয় এই পত্রিকায় স্থান পাইবে । 


(৫) কৃষির সহিত শিল্পের সম্পর্ক । 

কেবল কৃষির উন্নতিতে আমর ক্ষান্ত থাকিব ন।। যাহাতে শিল্পের প্রতি 
আমানের দ্বেশের লোকের মনোযোগ হয়, কারখান1! সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, 
তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা কর! ধাইবে। আমাদের দেশে অনেক ভ্রব্য প্রস্তুত 
হয় যাহার কিঞ্চিৎ উন্নতিসাধন করিলে, দেশে বিদেশে তাহার কাটতি 
বৃদ্ধি হইতে পারে । বিদেশ হইতে আমর! অনেক জিনিষ আনিয়া! থাকি, 
যাহা সামান্ত আয়াসে আমাদের দেশে প্রস্তত হইতে পারে । চিনি প্রস্তুত 
ও পরিফা'র, চামড়ার পাঁটকরা, তুল ও পাটের কাপড় গ্রস্তত, মাটার 
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বাসন, চিনের বাসন ও কাচের বাসন, দিয়াসালাই ও সাবান প্রস্তত,- 
ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প বিষয় ইহাতে আলোচিত হইবে। কৃষির সহিত 
শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উভয়ের উন্নতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি। 


(৬) কৃষির সহিত বাণিজ্যের সম্পর্ক। 
কৃষি, শস্তাদি উৎপন্ন করে ; শিল্প হম্তক্ষেপ করিয়া কষিজাত দ্রব্যকে' 
মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করে; বাণিজ্য তখন অগ্রসর হইয়া! কৃষি ও 
শিপজাত দ্রব্য সামগ্রীর দেশ বিদেশ বিস্তার ও আমদানি রণডানি দ্বার, 
শিল্প ও কৃষি উভয়ের সাহাযা করে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজোর এইরূপ 
নিকট সম্পর্ক। 


(৭) শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশের কি উন্নতি সাধন সম্ভব ? 

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, ভূমির উৎপন্নই 
তাহাদের জীবন । কাজে কাজেই যে যাহ! করুন সকল ভারই ভূমির 
উপর। যাঁছাদ্দের কৃষি একমাব্র সম্বল, তাহার! শিল্প ও বাণিজ্যে লিণ্ত 
কইলে ভূমির ভার কমিবে। এক অমি লইয়! মারামারি না করিয়া, 
কারখান! প্রভৃতি কার্যে হন্ক্ষেপ করিতে শিখিলে, অনেক লোক, 
যাহার1১এক্ষণে অগ্রের অন্ত লালায়িত, তাহাদের গৃহে অন্ন হইবে। কৃষি 
চতুফোণ করিতে হইলে শিল্প বৃদ্ধি নিতান্ত আবশ্তক। দেই জন্ত কেবল 
কৃষি নহে, শিল্প এবং বাণিজ্যের আলোচনাও ইহার উদ্দেশ রহিল। 


(৮) কৃষি পত্রিকার অভাব । 
আপাতত সমগ্র ভারত মধ্যে এমন একখা নিও পত্রিকা নাই যাহাতে 
এই সকল বিষয় সহজ ভাষায় ও লম্পূর্ণরপে আলোচিত হয়। এ প্রকার 
একখানি পত্রিকার যে নিতান্ত আবস্তক তাহ! কে অস্বীকার করিবে? 
বিশেষ বখন 'কৃষি ও অস্ত্ান্ত বিষয়, যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তাহার 
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দিকে লোকলাধারণের দৃষ্টি পভিয়াছে। “কৃষি গেজেট? সেই অভাব 
পূরণ করিবে, সেই অভাব পূরণ করিবার জঙ্গই ইহার জন্ম । 


(৯) পত্রিকার লেখক । 


রুবি বাঁণিঙ্য ও শিল্প বিষয়ে পারদর্শী লৌক ইহার লেখকরূপে নিযুক্ত 
হইয়াছেন লেখকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই শ্বদেশ ও বিদেশের কৃষি বিষয়ে 
বিশেষ অভিজ্ঞ | বিলাতের কৃষিকলেজ শিক্ষিত মহোদয়বৃন্দের যতই 
ইহার উৎপত্তি, তাহাদের হারাই ইহা সম্পাদিত হইবে। ভারতীয় 
গবর্ণমেন্টেয অধীনন্থ ভিন্স ভিন প্রদেশের কৃষি-ডিরেইর, কৃষি-সমাজের 
সভাপতি ও সম্পাদক, কৃষি ও শিল্প-কলেজের প্রধান প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি 
অভিজ্ঞ ও পারদর্শা লোক আমাদের সহিত যোগদান ও যাহাতে দেশের 
এই বিশেষ অভাব পূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, আশা করা হায়। 
ধানের অডিগ্রীয়ের সহিত যাহাদের সহানুভূতি আছে তাহাদের 
লাহাধা সাদরে গৃহীত হইবে। 


(১০) সকল অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারে যাহাতে 
কৃষি গেজেট উপস্থিত হয় তাহার চেষ্টা। 


সকলের দ্বারে কৃষি-গেজেট উপস্থিত হইতে পারিবে বলিয়া! বাঙ্গালা 
+ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ইহা সম্পাদিত হইল। বাঙ্গালা কষি গেজেটের 
বাৎসরিক মূলা মায় ডাক মাশুল নগদ ৩২ টাকা ও ইংরাজী গেজেটের 
মূলা নগদ ৪২ টাকা। 

আমর! কৃষি গেজেটের প্রথম ছুই বর্ষের সংখ্যাগুলি দেখিয়াছি। 
গ্রথম বর্ষের »ম সংখ্যায় গিরিশচজ্রের “ভারতীয় গমের উপর 
বিলাতের ভাবী নির্ভর” ও “ভারতবর্ষে গরুর মড়ক” এবং হয় সংখ্যায় 
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দাছের চাঁষ--এই তিনটি প্রবন্ধ স্থান পাইকাছে। কষিতত্ববিৎ লৈয়দ 
খাঁবৎ হোসেন, অস্বিকাচরণ সেন, ভূপালচন্্র বন্থ ( অরবিন্দেব শ্বশুর ), 
তুলচন্জর বায়, শ্রীশচন্ত্র দত্ত, ব্রেলোঁকা নাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্থৃতির রচনাও 
তরিকার পৃষ্ঠ! অলম্থৃত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র কত সহজ সরল ভাবে 
ক্তব্য বিষয় বুঝাইতে পারিতেন এবং তাহার প্রবন্ধ কিরূপ কাজের কথায় 
[৭ থাকিত, ক্কষি গেজেটে” প্রকাশিত “মাছের চাঁষ” তাহার প্রমাণ 
বাংলায় আজ মতন্তের ভুভিক্ষ দেখা দিয়াছে । মাছের চাষ বাড়াইবার 
দন্ত যে-সকল পর্রিকজন। হইয়াছে সেগুলি বিশেষ সাফলামগ্ডিত হইবার 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, এমতাবস্থায় একজন দিকৃপাঁল বৈজ্ঞানিক বনু 
পূর্বেই এই সমন্তার সমাধানকল্পে যে সকল কার্ধ্যকরী উপায়ের কথা 
বলিয়াছিলেন সেগুলি দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মান্রেরই প্রণিধান- 
যোগ্য । বিশেষ সময়োপযোগী বিবেচনায় আমর] "মাছের চাষ” প্রবন্ধটি 
নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম £-- 

“মাছের চাষ ।--কথাটি শুনিতে কিছু নৃতন। কিন্তুনূতন 
বলিনে আর চলে কৈ? জিনিষটা এখন বড় দরকারী হ্ইয়া 
পড়িয়াছে। আজ কাল সর্বত্রই শুনা! যায় যে, আগের মত মাছ 
পাওয়া! যায় না-পূর্ব্বে যে পরিমাণে মাছ পাওয়। যাইত, দিন দিন 
সে পরিমাণের হাঁস হইয়! আসিতেছে । এ কথা ঠিক করা সহজ 
নহে, তবে আমি যে জেলার বিষয় জানি, সেখানে এইরূপই বটে। 
আঁমার মনে হয় কিছুকাল পূর্বে, বর্ধার পর, আমাদের নঙ, নদী, 
খাল, বিল, ডোবা, পুকুর সব মাছে ভরিয়া! যাইত । এখনও সেই সব 
রহিয়াছে, কিন্তু তেমন মাছে-ভর! অবস্থা আর দেখিতে পাই না। 
মাছ এত কমিল কেন, আর তাহাতে ভারতবাসীর ক্ষতিই বা কি, 
তাহা দেখা যাউক। 

২ 
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ভারতে বত লোক মাঁছ খায়, ইংলণ্ডে বা ইউরোপের কুত্রাপি 
তত নছে। সাছ ভারতবাসীর সথের জিনিষ নহে, উহা! তাঁহাদের 
দৈনিক আহারীয় সামগ্রী। মুসলমান লম্প্রনায়কে বাদ দিলে, 
মাংসাহারী লোকের সংখ্যা ভারতে নিতান্তই কম। জঅন্তজাত 
আহারীয় সামগ্রীর মধো, দুগ্ধ ও মাছই ভারতের সর্বত্র গ্রচলিত । 
সুতয়াং মাছের হ্রাস বৃদ্ধিতে ভারতবাসীদিগের বিলক্ষণ ক্ষতি বৃদ্ধি, 
ইহা! সহজেই বুঝ! যায়। যাহাতে মাছের উতকর্ষ সাধন হয়, সে সব 
কথ। ভারতবাসার পক্ষে গুরুতর কথ সন্দেহ নাই। 

কিসে মাছ কমিয়া যাইতেছে এখন তাহাই দেখা যাউক। 
প্রাণধারণ ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে, সকল জীবেরই উপযুক্ত 
আহারের প্রয়োজন । আমরা যেমন বাধু-সাগরে বিচরণ করি, কিন্তু 
বামু সেবন করিয়া জীবনধারণ করিতে সক্ষম নছি ; তেমনই জলচারী 
মাছগুলিও জল খাইয়া বাচিতে পারে না,__তাহার্দেরও উপযুক্ত 
আহারের প্রয়োজন । তাহাদের উপধুক্ত আহার কি? ইহা নিদ্ধারণ 
করিতে হইলে, অগ্রে দেখা আবশ্তাক যে, তাহাদের শরীর কি কি 
উপকরণে গঠিত? আহার নির্ধারণের প্রণালীই এইরূপ । 

এদেশের মাছ এ পর্ধাস্ত রীতিমত রাঁপায়নিক পরীক্ষ1 করিয়া 
দেখ! হয় নাই। হইলে খুব ভাল হইত সন্দেহকি? তদভাবে 
বিলাতের মাছের পরাক্ষার ফল ধরিয়া লওয়া যাঁউক। অবশ্য 
উপকরণ সম্বন্ধে বেশী তফাৎ হইবে না। তাহা! এই )--সাড়ে বার মণ 
মাছে ২* ভাগ নাইটারজান, ৮॥* ভাগ প্রশ্করসমিলিত অয, ও 
৪1" ভাগ ক্ষার। তৈলজ পদার্থ প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ । নুতরাং 
মাছের আহার এ্রন্প উপকরণেরই হওয়া! চাই। মাছের আহারের 
পরিমাণ সম্বন্ধে একটী কথা আছে। স্থলচর জীব জন্ত অপেক্ষা 
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মাছের হবিধা! এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্লাহারেই ইহাদের চলে। 
কারণ, অস্তান্ত অন্ধদিগের অনেক আহার কেবল মাত্র শরীরের তাপ 
রক্ষা করিতেই খরচ হয়, তা ছাঁড়া দেহের পুষ্িসাধন, ক্ষতিপূরণ, এ 
সকলের জন্ত ত আহার চাইই। দেহ রক্ষা, ও বৃদ্ধি করিতে গরুর বত 
আহারের প্রয়োজন, শরীরের তাপ রক্ষা করিতে তাহার ছয় গুণ 
আহারের দরকার । মাছের এ বাঁড়ংতি প্রয়োজনটী নাই। তাহাদের 
যাহ! কিছু আহারের প্রয়োজন, তাহা পুষ্টির জন্ভ। সুতরাং খুব কম 
'আহারেই মাছের বেশ চলে । এটী খুব সুবিধা, সন্দেহ নাই । তথাচ 
মাছের আহারের প্রয়োজন। আর সে আহার উপরোজরণপে 
উপকরণের হওয়া চাই । শ্বভাবত জল বা! জলের নীচের মাটী হইতেই, 
মাছ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। সুতরাং নদীগর্ভ, বান্দিময় কিন্বা 
্রস্তরময় হইলে তাহার জলে, ও গুহার তলার জমিতে মাছের 
আহারের উপকরণের অভাব পড়ে ; সেখানে মাছ ভাল হয় না. 
বেশীও হয় না, বডও হয় না। অন্নকষ্টে মান্তষের যে দশা, সেখানে 
মাছেরও সেই দশ]। আবার যেখানকার নদ নদী, গাছপাল! 
ও চষা জমি প্লাবিত করিয়া আসে, সেখানে মাছের বড় বাড়। 
স্কটলণ্ডের পর্বতময় প্রদদেশের নদ নদী এক প্রকার মাছশৃল্গ 
বলিলেও হুয়। সেখানে মাছের আহারের সংস্থান নাই, মাছ 
থাকিবে কেমন করিয়া 1 উহাদের মধ্েই আবার যে যে নদ 
নন্দী আবাদী জমি বা সার দেওয়া জমি ধুইয়৷ আসে, তাহাতে 
অপেক্ষাকৃত বেশী মাছ । নদদীনালার জলে ও তলায় কি পরিমাণে 
উপরিউক্ত তিনটি সার পদার্থ আছে জানিলে, তাহা মতস্কের উপযোগী 
কিন! বল! যাঁয়। বিলাতের একজন বিচক্ষণ কৃষি-পণ্ডিত এই সকল 
কথ! বলিয়াছেন । 
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ইহা হইতে বেশ বুঝা বায় যে, যেমন অন্তান্ত ভ্রব্যের চাষ হয়, 
মাছেরও সেইন্প চাষ সম্ভব ॥ অর্থাৎ মাছ বাঁড়াইতে হইলে ও 
তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে, তছুপযোগী জিনিষ--সার-- 
দেওয়! চাই । এখন, সহজেই বুঝ! যাইবে যে, কেন এদেশে মাছ 
কম পড়িয়াছে। অনেকেই বুঝেন যে, গাছ কাটিয়। ও বন পরিফার 
করিয়া ফেলায়, বৃষ্টির অনেক অভাব হইয়া! পড়ে। এই বৃষ্টির 
অভাবে, মাছের যে কেবলমাত্র নিবাঁস-কষ্ট হয় তাহা নহে; তাহাদের 
আঁহারেরও বিলক্ষণ অভাব হইয়! পড়ে। যে জেলার কথ! আমি 
বলিতেছি, সেখানে দামোদর নদী প্রবাহিত। ইহার উৎপতিস্থল, 
রামগড় পাহাড় । এখান হইতে বাহির হইয়া প্রস্তরময় ভূমি বহিয়া 
দামোদর চলিয়াছে। এমত স্থলে এ নদীতে মতস্কের আশ! অবশ্যই 
অল্প। তাহার উপরে আবার তাহার উৎপতিস্থলের গাছপালা 
বনবাদাড় কাটিয়া ফেল! হইয়াছে। দামোদরে মাছ থাকিবে কেমন 
করিয়া? গাছপালাতেই ক্ষার ও গ্রশন্মুরস। আর, এই ছুইটাই 
মাছের প্রধান আহার। গাছপালা হইতে-_-গলিত পন্র, পচ! 
ডালপাল। হইতে-_নাইটারজানেরও সংস্থান । তাহার উপর যেখানে 
গাছপালা, সেইখানেই অল্প বিস্তর জন্ধ বাস করে, তাহাদের মৃতদেহ 
হইতেও বেশ নাইটারজান পাওয়] যায়। এই গাছপালাগুলিই যদি 
কাটিয়া ফেল! যায়, তবে আর নদীতে মাঁছ থাকিবে কেমন করিয়। 1 
ফলেও ঘটিয়াছে তাই । তবুও যদি এই সকল পরিফার জমি আবাদ 
কর] হয়, তাহা! হইলেও কতকটা মাছের পক্ষে ভাল। আবাদে-জমি 
হইতে ক্ষার ও গ্রস্ক্রসমিলিত অন সহজে বাহির হইয়া! আইসে। 
পুকুরের বিষয় ভাবিয়! দেখিলেই এ লকল কথ বদয়ঙম হইবে। 
যে পুকুরে লোকে দ্দান করে, কাপড় কাচে, বাসন যো, সেই 
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পুকুরেই মাছ কাড়ে, সেই পুকুরেই মাছ সুমিষ্ট হয়। এ সকল 
প্রকারে মাছের আহার যোগান হয়, তাই সেখানে মাছের এত পি । 
আমার মনে হয়, একটা মিউনিসিপাল-পুকুর অতি পরিফার রাখিবার 
জন্ত তাহাতে লোকের নান করা, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়। লৰ 
বন্ধ কর! হয়। লেপুকুরে মাহ বড় কম। অন্তব্রও এরূপ ঘটিরাছে 
শুনিয়াছি। 

এখিন কথা এই যে, কলিকাতা! বোস্বাই, লগ্ন প্রভৃতি বড় বড় 
নগরের মলমুত্র যে নদীতে গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে কি এই সকল 
সার বন্তই নষ্ট হইতেছে 1. নদীতে পড়িলে কি তাহ! হইতে কোন 
উপকার হয় না? উপকার যে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
অবশ্ত ্বীকার করি যে, জমিতে এই সকল সারদিতেপারিলে 
জমির গুণ বাড়ে, ফসলের শ্রীবৃদ্ধি হয়ঃ আর যাহাতে সেবপ 
বন্দোবস্ত হয়, তাহাই করা ডচিত। কিন্তু এখন যেমন হইতেছে, 
জলে ফেলিয় দিয়া যে সারগুলি একেবারে নষ্ট হইতেছে এমত নহে। 
জলে মিশ্রিত হইয়া উহ মত্শুদিগের আহার যোগায় । এই অন্ত 
ভাগীরথীর মোহান1 যে, মাছে পরিপূর্ণ তাহা! অনায়াসে অঙ্থমান 
করিরা লওয়া যাইতে পারে। সাগরের তলভূমি ও তাহাতে যে 
মলমুরাদি পতিত হয়, এই দুইটীর অবন্থ। জানিলেই দেই সাগরের 
মত্ম্তধারণী শক্তি বুঝিতে পার! যাঁয়। এই ছুইটি বিষয় ভাবিয়! 
দেখিলে, বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগ যে, মাছে পরিপূর্ণ তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 

মাছ কমিয়! যাইবার আর একটা কারণ আছে। লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছেরও উপর বেশী টান পড়িয়াছে। নুতরাং 
রীতিমত বিবেচন। করিয়1 মাছ ধর হয় না। বখন্‌ তখন্‌, অপর্ধ্যাণ্ত 
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পরিমাঁণে মাছ ধরা হয় । ডিম পাড়ার সময়েও অনেক মাছ এইক্ধপে 
মার] পড়ে। লোকের বিশ্বাস যে যত দিন জল আছে তত দিন আর 
ভয় কি, মাছ থাকিবেই। ম্ুতরাং মাছ ধরিবার আর সময়-জ্জান 
থাকে না,--ডিম পাড়িবার লময়েও মত্ত্যকুল রেহাই পায় না। 
ভিমশ্ুদ্ধ একট! মাছ ধরিলে, একটী মাছ মর্িল না, একটী বংশের 
শ্রা্ধ কর! হইল। ক্রমাগত এমন কবিয়। কত দিন চলে? অনেক 
দেশে এরপ কুপ্রথ! নিবারণ জন্ত আইন আছে। আঙ্গি অবশ্থ এমত 
বলতেছি নাযে, এদেশেও সেইরূপ আইন হউক 7 এদেশে সেরূপ 
আইনের দরকারও দেখি না । ফলে, এই বল। আমার উদ্দেন্ত যে, 
মতস্যেরও চাষ চলে এবং আবশ্তাক |” 


বঙ্গবাসী কলেজ 


কৃষির উন্নতি করিতে হইলে দেশেয় ছাত্র-সমাজের একাংশকে 


এ দেশেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে. কষিবিষ্তা শিক্ষা দেওয়ার আবশ্তকতা 
সম্বন্ধে গিরিশচন্র অবহিত হুইয়! উঠিলেন। কেবলমাত্র “কৃষি গেজেট" 
প্রকাশ করিয়াই যে তীহার উদ্দেশ সম্যক সফল হইবে না ইহা উপলব্ধি 
করিয় [তনি “সিসেষ্টারে'র আদর্শে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার অগ্রসর 
ইইলেন ; “কুষি গেজেটে? ( চৈত্র ১১৯২) সম্পাদকীয স্তস্তে এই বিবৃতিটি 
প্রকাশিত হইল £_- 


“আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কষি-শিক্ষার 
জন্ত কলিকাতায় একটি স্কুল খোল] হইতেছে । ১১৬নং বহুবাজার 
টে ১লা! মে হইতে “বজবাসী স্কুল” নামে একটি স্কুল খোলা হইবে, 
কবি-শিক্ষার জন্ত তাহাতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে । আরও 
আনন্দের বিষর যে, বিলাত-প্রত্যাগত কৃষি-পারদর্শী সাইরেণসেষ্টার 


বঙ্গবাসী কলেজ ৩ 


কষি-কালেজ উত্বীর্ণ কোন এক ব্যক্তি কৃষি-শিক্ষা' বিভাগে 
অধ্যাপন1 কাধ্য করিবেন॥ যাহাতে কৃষি-শিক্ষার্থে ভাবতবাসীকে 
বিলাত যাইতে না হয়, বঙ্গবাঁসী স্কলের কৃষি-বিভাগের তাহা এক 
প্রধান উদ্দেহ্ত । কৃষি-বিভাগে নিয্ললিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা! দেওয়া 
হইবে? যথা» _( ১) কৃষি, (১) কলুষি-রসারন, (৩ ) পল্লিগত অবস্থা, 
(৪) উত্ভিদ্ততব, (৫) ভূতত্ব, (৬) জরিপ ও ড্রয়িং, (*) বিলাতী 
মহাজনী কিপার (73901 1:62191105 ), (৮) পল্লিগত স্বাস্থ এবং 
(৯) পশুচিকিংসা। আমর ত্বাধীন উদ্ধমের পক্ষপাতী, 
গবর্ণমেন্টের বিনা সাহাষো শ্বাধীন চেষ্টায় কলিকাতায় কষি-শিক্ষার 
অন্ত একটি স্কুল হইতেছে দেখিয়া আমর] বড়ই প্রীত হইলাম ; 
আশা করি, দেশের লোঁক ইহার উপকারিতা বুঝিয়া ইহার 
উক্নতিসাধনে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই 
কষি-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত কষি-স্কুল ও কৃষি-কালেজ আছে। কিন্ত 
রুষিপ্রাণ এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে কৃষি-শিক্ষার কোন উপায় নাই। 
“বজবাসী? স্কুলের কষি-বিভাগ আজি তাহার অস্কুর বপন করিল ।” 
১৮৮৬, ১৩ই মে তারিখের “অমৃতবাঁজার পত্রিকায় বঙ্গবাপী স্কুলের 
একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্কুলটির পরিকল্পনার সু্প 
রিচয় আছে। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ £-- 
ণুলাত 13404873482 9080015+ 
116 730992507 9666) 0210%126,. 


[1179 138069198,8101 9012001 জ11) 90108180901 60 0196126 
018001099৮1. (1) 61098910978] 107800)0 10301) জা11)] 6980105 
0 108610 1610১ 2010 60 619 15106280098 968008705 800 
(9) 0106 42010016979] 15000, চা1101) 18 10690090 6০ 
৪000] 6109 806 ০01 £8010016075] 10009861010 11) 10018, 


চি, 


গিরিশচন্্র বনু 


[199 718088108 730810. ০1 606 99000] 1788 (10008)06 28 
9310901906 6০ ৪8008036066 & ৭ 5982৪ 90086 ০1 ৪৮0০৩ 10৮ 
809 9 39891 00018908৪09] 11) 10098 801)0019 110 13910881, 
101 10 61081] 00801005 20001) 01 6109 81098019 61009 ০1 
৪/0087)68 19 চা ৪680. 10] 8106 01 008 00০007)861010, 

[10979 11] 1১6 6০ 68200889801) 681 (]) 609 
100888780 [90 (00109. 60 টব ০0591201১97) 800 (9) 609 
13888261090 (0099820009 6০ 2185), 41662 65:90010861008 
৪৮ 05900. 01 88901) 19100, 1110918] 301001878101709 800. 
10268 8৪ ছা9]] 8৪ 77988101108 11] 108 8%/87090. 60 
08881751108 ৪6006068 170 8801) 01888, 1108 9301)018791)115 
1]] 1১9 0208 ০01 728. 6 9801) 900 609 [1993701109 8200 
[30159858180 0708 8৪,010 10: 8801) 0188, 4১6 608 8120. 
০0609 587, ৪ 2800 5089018] 1701129 ০0738. 60 11] 19 
৪ল87080 (0 605 173)096 ৪00098810] 9/0981368 01 619 
9010001. 79810998100 11817100186100 7১:1298 0118, 1009, 
১৪, 50, ৪, 90 ৪00 7৪, 20 12981990659] ']] 1১9 
৪87080 6০0 9186 1001 1)8,8890. ৪60091368 01 609 1380651)991 
9901)001 ৪৮ 6109 191)0:81009  175810010861017 6201) 9৪78 
0:051090 01195 10898 16 101 6109 1786 10151510). 


45. 609 6০৮01117671 17061151718 09091] ৮৪1 09190. 

6159 10 00086 501)0015 01 73921681) 6119 11970861700 130810 

01 0108 13802970281 90100০0] 18 ০7 10800560099 
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বি, 4.0, 860.) 13502089818 ০0812555265) 144০) 2৫:৮৮4-0,, 


ব্বাপী কলেজ ২৫" 


1869 07919880101 609 911991000 100810680177£ 00119%8, 
&, ১ 309 21.8,0. 660, 80. 48800:0 8৮) 00086592199, 
21.7.0,2. 860, 2109 8৪010001176 1988 11) 108 1৪, 4 09: 
00089]0 10 610৪ 001)61: 60799 0185968, 800 15, 2 10: 
6109 10576 61198 108৮ 1) ৪109018] 08885 61095 0087 1 
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শুলটির নামকরণ করেন--ব্জবাপী'র কর্ণধার ও গিরিশচন্দ্র 
জ্যোষ্ঠতাঁত-পুত্র যোগেশচন্ত্র বণু। ইহার উন্নতির অন্ত গিরিশচন্ 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু সরকারী-সাহায্যবিহীন এন্সপ 
একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাফলামণ্ডিত কর! কথার কথা নয়, 
এজন তাঁহাকে কত না বাধা-বিপান্তর সুখীন হইতে হইয়াছে । শেষ 
পরাস্ত ব্বাসী স্কুলের কষি-বিভাগটিকে বীচাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। 
১৮৮৭ সনে ব্শবাসী কলেজের হরি হয়। বউবাজার গ্রীটের যে 
ভাড়া-বাঁড়ীতে বঙ্গবাঁসী সুদ ধোলা হয়, প্রথমে সেই বাঁড়ীতেই কলেজ 
প্রতিঠিত হয়। ১৯"৩ গ্রীষ্টা্দে কলেজ স্কট লেনে তাহার নিজন্ব ভবনে 
উঠি! আসে এবং সংল্লিষট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে একই ভবনে স্ুদটিরও 


২৬ গিরিশচন্দ্র বনু 


কাঁধ্য পরিচালনা হইতে থাকে । অবশেষে স্ুলটিকে কলেজ হইতে পৃথক্‌ 
আবাসে স্থানাস্তরিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং সেপ্ট জেম্স্‌ 
স্কোয়ারে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপরে ১৯৩৮ খ্রষ্টান্বের ১২ই মার্চ কলেজের 
রেউর গিরিশচন্দ্র কর্তৃক স্কুলের একটি নূতন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর 
প্রতিঠিত হইল । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুপটি এই নবনিম্মিত ভবনে স্থানান্তরিত 
কর) হয়। 

বঙ্গবাপী কলেজ বর্তমানে একটি বিরাট শিক্ষাকেন্জ্রের মর্যাদা! লা 
করিয়াছে । গিরিশচন্দ্র আমরণ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোত 
ছিলেন; তিনি ১৮৮৭ হইতে ১৯৩৪ সন পর্ধান্ত ইহার অধ্যক্ষ এবং ১৯৩৪ 
কইতে ১৯৩৯ সন পরাস্ত রেউর ছিলেন। ছাত্রবর্গ তাহাকে সত্য সতাই 
শুরুর স্তায় ভক্তি করিত; তিনিও তাহাদিগকে পুন্ত্রাধিক স্নেহ করিতেন । 
বঙ্গভজ-আন্দোসনের সময় যে-সকল ছাত্রকে অন্ঠান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গান 
দিতে ভরস| পায় নাই, শ্বদেশগ্রাণ গিরিশচন্দ্র তাহাদিগের জন্ত স্বীয় 
কলেজের দ্বার উনুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। 


গ্রন্থাবলী 

সমগ্র জীবন বিপুল কর্মব্যত্ততার মধ্যে থাকিয়াও গিরিশচন্দ্র অবসর 
লময়ে মাতৃভাষার লেখনী চালনা করিয়! গিয়াছেন। প্প্রাণী ও উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানের খত্বিক” গির্রিশচন্দ্রের ভূতত্ব ও উড্ভিদ্তত্ব বিষয়ক গ্রশ্থ দ্বার 
বাংল বিজ্ঞান-সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে । “বিলাতের পত্রে তাহার 
লাহিত্যিক গুণপনারও পরিচয় পাওয়। যায়। 

গিরিশচঞ্জের গ্রন্গুলির একটি কালানুক্রমিক তালিক1 দিতেছি ; 
তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা 
গবর্মে্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সফলিত মুক্রিত-পুস্তকাদির বিবরণ হইতে 


্রন্থাবলী ২৭ 


গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রশ্ন-চিহ ছার! হ্থচিত 
হইয়াছে-_ 
১। ভূতত্ব। ১ম ভাগ, মূল কুত্র। 1 (২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১৯ )। 
পৃ. ৭৪। 

*কটক কলেজের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীগিরিশচন্্র বন এম, এ+ 
কর্তঁক প্রণীত ও প্রকাশিত ।” 

"প্রাচীনকালে ভূতত্বের বিজ্ঞান ছিল ন1। এই নব বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম 
৫*1৬* বৎসর মাত্র । বলা বাঁছল্া, বাঙ্গালাভাষায় ভূত বিস্তার রীতিমত 
কোন পুস্তকই নাই । এই গ্রন্থে ভূতত্বের সুল স্কুল কথা সংক্ষেপে লিখিত 
হইল ॥ বাঙ্গালী পাঠকের যদি পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে শ্রম 
সার্থক বিবেচনা! করিব । কলিকাতা ৭ই পৌষ ১২৮৮ সাল ।”-_ভূমিক। 

২। বিলাঙের পত্র। ? (২৪ নবেম্বর ১৮৮৩)। পৃ. ১৯১। 

"ইংলগ প্রবাসা শ্রীগিরিশচন্ত্র বন্থু এম, এ, প্রণীত ।.".মূল্য সন ১২৮৩ 
সালের [ ১৮৮৩? ] হর্গোৎসবের পূর্বের ॥* আনা । পরে ১২ টাকা ।” 

ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে (২৭-৩-১৮৮৫ ), 
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮৩। 

৩। ইউরোপ ভ্রমণ। ১২৯১ সাল (২ মে ১৮৮৫)। পৃ. ২২১। 
৪। ইংরেজ চারত বা জন্বুল £ 

১মভাগত ১২৯২ সাল ( ১*-১২-১৮৮৫)। পৃ. ১২০। 

২য় ভাগ £ ১২৯৩ সাল (ইং ১৮৮৬)। পৃ. ২৭%। 

“্করাসী-গ্রন্থকার মাঁক্স রেল রচিত “০০৮০ 901] 6 5010. 1119” 
নামক ফরাসী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া “ইংরেজ চরিত অথবা জন্বুল' 
বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইল । ইংরেজ চরিতের গুঢ় মর্দন এ গ্রন্থে বর্ণিত 
'হুইয়াছে।৮--ভূমিকা। 


৮ গিরিশচন্দ্র বু 


৫। উত্ভিদ-জ্ঞাল 
৯ম পর্বঃ ১৩৩০ সাল (ইং ১৯২৩)। পৃ ১৭১+৭১। 
২র পর্বত ১৩৩২ সাল (ইং ১৯২৫)। পৃ. ১৪২। 

*১৮৭৪ সালে উত্ভিদ-বিজ্ঞানের সহিত আমার প্রথম পরিচয় । তখন 
আঙি হুগলি কলেজের তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র ও বিশেষজ্ঞ সার অর্জ 
ওয়াট (তখন “সার' হয়েন নাই ) আমার শিক্ষা-গুরু ।..উত্ভিদ-জ্ঞান” 
চারি পর্ধে বিভক্ত । প্রথম পর্ব প্রকাশিত হুইল। ছ্বিতীয় পর্ব ছাঁপা 
হইয়াছে, শত প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব প্রকাশ করিবার 
ইচ্ছ! রিল, কিন্ত কবে হইবে--অথবা হইবে কি না, তাহ! বলিতে পাৰি 
না। প্রথম পর্ষে উদ্ভিদের স্থলদেহরচন। ও দ্বিতীয় পর্বে শ্রেন-বিভাগ 
আলোচিত হইল। ুক্্রচনা, কার্ধ্যরচনা ও পুষ্পহীন উদ্ভিদের 
আখ্যায়িক! তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে সন্গিবিষ্ট হইবে |" ১লা ডিসেম্বর, 
১৯২৩ সাল ।-মুখবন্ধ। 

পাঠ্য পুস্তক ঃ গিরিশচন্ত্র সরল ও প্রা্দ ভাষায় শিক্ষার্থীদের 
জন্ত বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। দৃষ্টাস্ত্বরূপ 
ককিষি সোপান? ( ইং ১৮৮৯), কিষিপরিচয় (১৮৯০), প্রকৃতি পরিচয়” 
(১৮৯১) ও “কবি দশনে'র (১৮৯৮) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 


মৃত্যু ঃ চারিত্রিক বৈশিগ্্য 


জীবনের ত্রত বথাশঞ্জি উদ্যাপিত করিয়া! গিবিশচন্্র পূর্ণ শান্তিতে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৯ সনের ১ল1 জানুয়ারি, 
৮৬ বৎসর বয়সে, তাহার মৃত্যু হুইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর সমক্ষে 
লরঙ্গ অনাড়ত্বর জীবনধাত্র! ও ত্বদেশের কল্যাণকজ্ে নিরলস কর্মসাধনার 
যেমৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিনাশ নাই। “কীর্তির 


মৃত্যু £ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ২৯ 


স জীবতি” নিজের কীর্তির মধ্যেই গিবিশচন্ত্র বাঁচিয়া থাকিষেন। 
আমাদের দেশে কবিবিদ্তার গ্রপারের অন্ত গিরিশচন্দ্র স্থচিস্তিত পরিকল্পনা 
লইয়া কাধ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্ধ তাহার নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
শেষ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সহিত কৃষিবিদ্যা শিক্ষার সম্পর্ক ছিন্ন 
হওয়াতে তাহার পরিকল্পনা! স্থায়ী ভাবে কার্ধাকরী হয় নাই। আঁপাঁত- 
দৃ্িতে ইহা তাঁহার একটি ব্যর্থপ্রচেষ্টা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত 
“গিরিশচন্দ্রের মত যে-সকল জীবনের মধ্য দিয়া জাতি গড়িয়া উঠে” 
বাঁহিক সফলতা! বিফলতার মাপকাঠি দিয়! তাহাদের সকল কাজের 
বিচার করা চলে না। আমাদের দেশে আজ যে অনেকের মনে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃষিবিদ্ভা শিক্ষার জন্ত প্রবল আগ্রহের হি হইয়াছে, 
দেশে সরকারী বেসরকারী নান! কৃষিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিয়াছে, 
তাহার মূলে গি্িশচন্ত্রের আদর্শ পরোক্ষভাবে কতটুকু প্রেরণ! সঞ্চার 
করিয়াছে তাহা বিচার করিবার সময় এখনও হয়ত আসে নাই। 
গির্রিশচন্দ্রের মৃত্যুর ছুই বৎসর পরে--১৯৭১, ১*ই আগস্ট বঙ্গবাসী 
কলেজে তাহার মর্মরমু্তি প্রতিষ্টা উপলক্ষে আচাধ্য প্রফুল্লচন্্র রায় ষে 
ভাষণ প্রদান করেন তাহাতে গিরিশচন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমুহ 
স্থপরিস্ফুট হই! উঠিয়াছে। তিনি বলেন £_ 

“গিরিশ চন্দ্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ১৮৮৩ সাল হইতে । 
ধর বৎসর মে, জুন, জুলাই মাসে আমি এডিনবর! হইতে আলিয়া 
লগ্ন ইউনিভাগিটি কলেজে ছাৰ্র হিসাবে ভি হই। তখন 
লিসেষ্টার কলেজে অধ্যয়নরত শ্বর্গায় গিরিশ চন্দ্র বনু, ভূপাল চক্র 
বন এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত সর্বদাই দেখ! সাক্ষাৎ 
ক্ইত। আচার্য জগদীশ চন্জ বসুর সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা 
ছিল। 


গিরিশচঞ্জ বন 


গিরিশ চন্্রকে দেশবাসী, বৈজ্ঞানিক হিসাবে, শিক্ষক ক্সাবে, 
ছান্রবন্ধু হিসাবে, শিক্ষাবিদ হিসাবে ও জনসেবক হিসাবে হাদয়- 
কন্দরে চিরদিনের অস্ত শ্রদ্ধা) ভক্তি ও শ্রীতির আসনে অধিঠিত 
করিয়াছে । বঙ্গবাসী কলেজ তীহাঁর অক্ষয় কীতি 5 তাহার স্ঘার্থত্যাগ, 
অকুঠিত সেবা ও হ্বদেশকিতৈষণার জলম্ত নিদর্শন । বাঙলার 
ইতিহাসে, আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে গিরিশ চন্ত্র বন্ধু তাহার দান 
ও দৃষ্টান্তের বারা অমর । 

কিন্তু মানুষ গিরিশ চন্ত্রকে ধাহারা জানিয়াছেন, তাহারা 
জানেন তিনি তাঁহার কর্মের চেয়েও সত্যই মহত্বর ছিলেন। 
বাহিরের লোকের আমর] কতটুকুই বা জানি। 

গিরিশ চন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে শিক্ষা-বিভাগের 
তদানীস্তন বড়কর্তা শ্তার আলফ্রেড ক্রফউ তাহাকে গবর্ণমেণ্টের 
চাকুরী গ্রহণে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি কোম্পানীর নোকরী 
এক কথায় প্রত্যাখ্যান করিয়। বঙ্গবাপী কলেজ সংস্থাপন করেন এবং 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ 
করেন। 

গিরিশ চন্দ্রের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার এক অর্ূ্ব 
সংমিশ্রণ ছিল। কত দরিদ্র ছাত্র শীঁহার সাহা পাইয়াছে; 
কত পরিবার তাহার দান লাভ করিয়াছে, কত মেধাবী ছাত্র 
উহার অনুগ্রহে সমাজের নান উচ্চ পদে অধিঠিত হইবার দুযোগ 
পাইয়াছে-তাহার হিসাব তিনি কখনও রাখেন নাই, তাঁহার 
হিসাব কড়াক্রান্তিতে হয়ও ন1। দেশবাসী তাহার মত মানুষকে 
যদি স্বতিপথে না রাখে তবে অকৃতজ্ঞ জাতি বলিয়া কলফিত, 
হইবে। 


সৃত্যু £ চারিস্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ৩১ 


দেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক 
আলোড়নে ছাত্রদের কতজনকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন । বজবাসী- 
কলেজ একাধিক বার ব্বাজনৈতিক কারণে নির্ধাতিত যুবক কর্মার 
আশ্রয়ল ও ম্নেহনীড় হইয়াছে । আজও মনে পড়ে কি 
সাঁহসিকতাঁর সহিত তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন 
যে রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ছাত্ররা তাহার বিগ্যায়তনে ভর্তি 
হইনে তিনি তাহাদের সম্পর্কে দারিত্ব গ্রহণ করিবেন । 
রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্তভাবে যোগদান যুক্তিযুক্ত 
বিবেচনা করেন নাই 3 কিন্ত রাজনীতির উদ্দেশ্য ধদি দেশসেবাই 
হয়, তবে গিরিশ চন্দ্রের মত অকুভোভয় দেশসেবী কমই দেখা 
যায়। 

আজিকার বাঙালীর নিকট, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের নিকট 
আমার আব একটি দ্রিক বলবার আছে। তাহ! এই মানুটির 
সরল, নিরলস, আডশ্বরহীন জীবনপ্রণালী । ঘড়ির কাটার সহিত 
মিলাইয়! জীবনের প্রত্যেকটি কার্ধ প্রতি দিন তিনি বিধিবন্ধভাঁবে 
করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার দীর্থজীবন ও চবিব্রমাধূর্ষের 
উৎস ছিল । বহুকাল সন্ধ্াবেল৷ নির্ধারিত সময়ে তাহার সহিত 
গড়ের মাঠে বেড়াইয়াছি, তাহার কত স্থৃতি আজ মনে ভাপিতেছে। 
ইংরাজীতে যাকে বলে & 091) 0£ 50006 06150108115 গিরিশ 
চন্দ্র ছিলেন তাই । কখনও কোনে] বিষয় সম্বন্ধে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 
জবাব দেওয়। ছিল তাহার প্রকৃতিবিরন্ধ । তিনি যাহা! বলিতেন 
তাহার শুধু মান্ব একই অর্থ করা যাইত-_হয়ত বা হা, নয়ত বা না 
ভাসা ভাসা জবাব, ছু-কুল বজায় রাখার মত জবাব তিনি কোনো- 
দিন দিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। আর তাহার পোষাক 


গং 


গিরিশচন্র বন্ধ 


পরিচ্ছদ! কে বলবে তিনি সে যুগের সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত বিলাত- 
ফেরত ছাত্র! কে বলিবে তিনি প্রাণী ও উত্তিদ বিজ্ঞানের অন্ততম 
্বাত্বিক ও ভারতায় বহু গবেষকের গুরুস্থানীয়! কে বলিবে তিনি 
বাঙলার অগ্ততম প্রধান বি্ঠায়তনের কর্ণধার ! সামান্ত একটি 
ধুতি ও সাদা টুইলের শাঁট পরিধান করিয়া! তিনি লরলতার আদর্শে 
দ্বিতীয় বিগ্ভাসাঁগর ছিলেন । যে কালের তিনি মানুষ, যে পদমর্ধাদা 
ও আঁধিক আনুকুল্য তাহার ছিল তাহাতে ইহা কত বিরল ছিল 
তাহ! সমবরপী ঠিসাঁবে আমি বলিতে পারি। আমি এমন 
সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যনি্, আলম্তহীন, সংযমী ও বিলাসবিমুখ বাঙালী 
লক্ষ লক্ষ চাই, গিরিশ চন্দ্রের জীবনের আদর্শ যাহার গ্রহণ 
করিয়া! আমার এই দরিদ্র দেশের দুঃখ বিমোচনের বিভিন্ন পন্থা 
বাছিয়। লইয়। নিজ নিজ কাজে জীবন বিলাইয়। দিবে । গিরিশ 
চন্দ্রের মত জীবনের মধ্য দিয়াই জাতি গড়িয়া ওঠে; আপন 
সার্কতার সন্ধান পাঁয়। তীহ্ছার সাধন] ও স্বপ্ন সিদ্ধি লাভ 


সকরুক।” 


গিরিশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য 


গিরিশচন্্ প্রধানত শিক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়! যশস্বী 


হইয়াছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারে ধাহার। আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, গিরিশচন্ত্র তাহাদের অন্ততম। এই পাঠ্য 
পুস্তকগুলিতেই তীহার জ্ঞানের গভীরতা এবং মাতৃভাষায় তাহার সহজে 
প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় আছে। তাহার সাহিতা-সাধনার সার্থক 
নির্শন তাহার “বিলাতের পত্র ছই খণ্ড। “ইংলগুগ্রবাসী” গিরিশচন্র 


গিরিশচন্ত্র 9. বাংলা -সাহিত্যি ৪৩ 


স্বদেশে যে-লকল লিখিয়াছিলেন, সেগুলি প্রথমে 'বজবাসী” পত্রে মুকিত 
হইবার পর “বিলাঁতের পত্র” নাঁমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 
পত্রগুলি সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত $ এগুলির স্থানে স্থানে 
তাহার গভীর ম্বাজাত্যবোধের ও স্বাদদেশিকতার পরিচয় দুপরিস্ফুট। 
শিক্ষা সমাজ, সভ্যত! _নান! বিষয়ে ইংলও ও ভারতবর্ষের তৃলন! করিয়। 
তিনি উভয় দেশের দোষ ও গুণের যে স্থচিস্তিত আলোচন! করিয়াছেন, 
বিলাতের কোন্‌ কোন্‌ গুণ গ্রহণীয় ও কোন্‌ কোন্‌ দোষ. বর্জনীয় তাহা 
প্রকাশে যে যুক্তি ও লাহ্‌স প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহছা সত্যই বিন্বয়কর। 
আজ অবস্থার পরিবর্তন হইলেও তাহার উক্তিগুলি বাংলা-সাঁহিত্যের 
লম্পদ হুইয়। আছে। নিয়ে উদ্ধতিসমূহ হইতে পুম্তকখানি ভাষা, 
বর্ণনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তর কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে ১- . 
বিলাসী লভ্যত| '--আমার কোন পরিচিত বন্ধু একবার 
টাইমস পৰ্রিকাঁয় এই বলিয়! বিজ্ঞাপন দেন--*বিদেশী ধুবাপুরুষ 
কোন ভদ্র পরিবার মধ্যে কিছু দিন থাকিতে ইচ্ছা! করেন।” টাইম্‌স 
পত্রে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ছুই দিন পরেই একদিন গ্রাতঃকাঁল 
হইতে ৮টা পর্যন্ত তাহার ঘর চিঠিতে পূর্ণ হইয়া! গেল। বোধ হয় 
চিঠির সংখ্যা দেড় শতের কম নহে। আঁমি লেই লকল চিঠি 
পড়িয়াছি, “পিকৃউইকৃ-পেপার' উপন্তাস পড়ে আমার যত ন। আমোদ 
হইয়াছিল, এই সব চিঠি পড়িতে তাহার চতুগ্ডণ আমোদ হইল। 
প্রথমে দেখিলাম যে) ছুই একথানি ব্যতীত সমস্ত.চিঠিই স্ত্রীলোৌকঘার! 
লিখিত। পত্রবিভাগের কার্য বোধ হয় এখানে বাঁটীর গিন্নীদের উপর 
নির্ভর । সকল পত্পেই লেখা যে, আমার বাটাতে আসিলে যত্বের 
, ক্রুটি হইবে ন1 এবং ধত দ্র সুখে রাখিতে পারি চেষ্টা করিব । 
অনেক পত্রেই লেখা যে আমার পরিবার মধ্যে এক, ছই বা ততোধিক 


গিরিশচজ বনু 


প্রাশ্তবরক্কা! রূপবস্তী কন্তা। ভ্রাতুল্ুত্রী বা অন্ত কোন আত্মীয় শ্রীলোঁক 
বাস করেন 7--আঁমরা সকলেই গীতবাছাগরাগী, আমাদের অনেকে 
প্রাপ্তবয়স্ধ ও প্রাপ্তবয়স্কা, আমর! সকলে আমোদ আহলাদে মনের 
গুথে কালাতিপাত করি। কেহ কেহ বা তীহাদের পরিবারস্থ 
নবযৌবনপূর্ণা স্তরীলোকদের বয়ংক্রম পর্যন্ত দেওয়] যুক্তিলিদ্ধ বোধ 
করিয়াছেন । আমাদের দেশে এখনও এত দূর সভ্যতা হয় নাই। 

এই ত চিঠির এক দিক দেখিলে,অপর দিক দেখিলে এখানকার 
ত্রীলোকদের বুদ্ধির ও শিক্ষার দুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় । অনেক 
পত্রে লেখ! যে, আমার বাটা উচ্চ ও শু স্থানে অবস্থিত, সম্মুখে ময়দান 
খোলা, লোকের স্াস্থাসন্বন্ধে যে শেষ তালিকা লওয়! হয়, তাহাতে 
এই পল্লী খুব স্থাস্থ্াকর প্রমাণ হইয়াছে--ইত্যাদদি । ইহাতে বেশ 
বুঝা যায় যে স্বীলোকদের মধ্যেও সাধারণ শিক্ষা কত অধিক। 
( ১ম ভাগ, পৃ. ৫০৫২ )। 

সামাজিক কুত্রিমন্ত। £ **. সকল সমাজেরই দোষ গুণ 
আছে, তবে দোষ অগ্রে চক্ষে পতিত হুয়। যদি কোন দোষের 
কথ] লিখি, তাহ] হইতে মনে করিও না ষে প্রশংসার কিছু নাই! 
ইহাদের সমাজ অতান্ত কজিম (8:09019]) বলে বোধ হয়। 
আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, এদেশী মাতা তত 
ভাল বাপিতে জানেন না, এদেশী ভগ্ী, ভ্রাতার শুশ্রাবা করিতে তত 
তংপয় নহেন, এদেশী ভাই, ভগ্মীর প্রিয় নন, এন্ধেশী পুক্রের সহিত 
পিতা মাতার তত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ বা ভালবাল!। মাথান ভাব নাই। 
এইরূপ সংস্কার কোথ! হইতে হুইল, বলিতে পারি না? কিন্ত ইহা 
থে লপ্পূর্ণ তুল তাঙার আর পন্দেহ নাই । এখানকার মাতা, পিতা, 
আতা, ভগী, পুন্র, ভালবাসা ও সন্ধায়তাতে আমাদের অপেক্ষা] 


গিরিশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিতা ৫ 


উৎকৃষ্ট না হউন, কোন অংশে নিকৃষ্ট নছেন। তবে প্রভেদ এই, 
আমাদের পারিবারিক নেহ ও সহৃদয়ত। মুখে প্রকাশ করি না, অথবা 
প্রকাশ করিতে জানি নাঃ আমার ভণ্ী আমাকে ভালবাসেন, 
ভালবাসা মনে মনেই রহিল, আঁবশ্তক হইলে কার্যে গ্রকাশিত 
হইবে? কিন্ত এ দেশের পারিবারিক দেহ প্রকাশের জন্তু কৃত্রিম 
উপায় অবলঘ্িত হয়। প্রাতঃকালে প্রথম দেখ]! হইবার সময় 
পিতা, মাতা, পুত্র, কন্ঠা, ভগ্নীর পরম্পর করমর্দন বা মেহচুত্বন-- 
প্রথা কেমন বৌধ হয়? রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময়ও এই 
প্রথা । যদি ভ্রাতা, ভগ্লীর নিকট হইতে কোন একটা! জিনিষ চাহিয়। 
পাঠাইলেন, প্রাপ্তি্বীকার স্বরূপ ধন্তবাদ না দিলে, মহা অসভ্যতা 
হুইল। ইহাকে কৃত্িমতা! না! বপিষ! কি বলিব? ঘনিষ্ঠ লোকদের 
মধ্যে যখন এরূপ? তখন দুর সম্পর্ক, বা নবপরিচিতের মধ্যে কত 
অধিক আড়ম্বর তভাঁহা অনায়াসে বুঝিতে পার। তোমার লঙ্গে 
কোন লোকের আলাপ করিতে হইলে একজনের ত প্রথমে 
পরিচয় করিয়! দেওয়া আবশ্তক। তৎপরে উভয়েই পরম্পর করমর্দন 
করিতে হইবে, এবং সেই সময়ে উভয়েই বলেন, হা! দি ডু” (হাউ 
ডু ইউ ডূ-1১০আ্ 0০ 5০0 0০); ইহার অর্থ, "তুমি কেমন আছ।” 
কিন্তু এলে ইহার কোন অর্থ নাই, ইহার উত্তর দিবার আবশ্তকও 
নাই, তবে সমাজের পদ্ধতি মত না চনিলে লোকের উপলব্ধি হইবে, 
সভা) সমাজের রীতি নীতি এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই। কি 
স্ীলোক, কি পুরুষ, কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখ! হইলে 
এই সম্বোধন করির] হুস্তকর্ষণ করিতে হয় । ( ১ম ভাগ, পৃ. ৫৫-৫৭) 

বিলাতী-গাভী £ .. আমাদের প্রধান খা্,--চাল, 
গম, ছোলা, মটর, শাঁকশবজি ? কিন্ত ইংরেজের প্রধান খান, 


গিরিশচন্্র বনু 


মাংস, মাখন, পনীর ৷ কাজেকাজেই এখানকার কৃষিকার্ধ্যের প্রধান 
বত্ব, মাংল প্রস্তুত করা) অতএব রেডিং নগরের কৃষিমেলায় যে নান! 
জাতীয় ভেড়া, শৃকর, গরু ইত্যাদি গ্রদণিত হইবে, তাহা অনায়াসে 
বুঝিতে পার। এই সকল গৃহপালিত পশুর আকার ও শ্রী দেখিয় 
বেশ বুঝিলাম, কেমন যত্বের সহিত তাহার]! পালিত হয়। কিবা 
নধর গঠন, যেন গায়ে ঠোস্‌ মারিলে ব্ুক্ত পড়ে। সেই সময় 
আমাদের দেশের গরু বাছুরের দুর্গাতি ও অবত্বের কথ! মনে হইল । 
আমাদের দেশের অনেকানেক গৃহস্থ একপাল করিয়া গোরু রাখেন ; 
ভাল খাঁইতে দিতে পারেন না? যে গাতীটি নবপ্রসব করিল, তাহারই 
দেই সময়ের জন্ত চার্টি চার্টি খোল ভূষির বরাঁদ হইল,-_অবশিষ্ট- 
গুলি যে গরু, লেই গরুই রহিল,-ঠেলিলে পড়িয়া যায়, চক্ষুকোণে 
জঙধারার রেখা, _গোঁশাল! এক একটি ক্ষুদ্র নরকবত, দুর্গন্ধময়) গভীর 
কদমবিশি্--নুগন্ধে অরপ্রাশনের অন্ন উঠিয়। পড়ে, কাহার সাধ্য সে 
বিভীষিকাময়ী ভয়্করমূত্তি গোশালার নিকট যায়? কিন্ত এখানকার 
পণুশাল! পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সিন্দুরটি পড়িলেও কুড়াইয়! লওয়। যায়, 
ছুদণ্ড দাড়াতে ইচ্ছা করে। এখানে যেমন ঘত্ব, ফলও তত্রপ। 
এখানকার এক একট! গাভী দিনে ছুইবারে অর্ধমন বা ভ্রিশ সের 
পর্যন্ত দুধ দিয়া থাকে; আমাদের দ্রেশের গোরু যেরূপ তুররস্থায় 
থাকিয়াও ছুগ্ধ দেয় সমধিক ঘত্ব ও আহার পাইলে, আমার বিশ্বাস, 
আমানের গোরুও বিলাতের গাভীর সভায় হুপ্ধবতী হইতে পারে । 
মহাভারতে পড়িয়াছি, সেকালে ভারতবাদীর গাভীর প্রতি প্রগাঢ 
ভক্তি ও শ্রন্ধ। ছিল $--গাভী বড়-এশ্বধ্যশালিনী ভগবতী। প্রাচীন 
হিন্ছুগণ গাভীকে দেবতার স্তায় পূজা! করিত। গাভী গৃহস্থের অমৃত- 
ক্ষারিণী, মঙ্লকারিনী, চতুর্বর্গকলদাত্রী ছিঙগ,-কিন্ধ এখানে আদাদের 
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দেশের গৃহস্থের গাভী, নিতান্ত হেয় হইয়। পড়িয়াছে। যদ্রপ ভক্তি, 
ফলও তব্দপ ;-_ গাভী ভুগ্ধ হরণ করিয়াছেন । অধত্বে থাকিয়া স্থুরভি 
দুগ্ধ দিবেন কেন? যেমন কম্ম,। তেমনি কফল। (১ম ভাগ, 
পৃ. ৭৭-৭৯ ) 

কিউস্বাগান |. বিলাতের রাঁজধানী লগ্ডন নগরে এমন 
অনেক স্থান আছে, যেখানে খোষগল ও আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে 
সাধারণে লোক-শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । আমাদের দেশে সাধারণ লোকের 
মন প্রশস্ত করিবার অন্ত, চক্ষু ফুটাইবার জন্ত এমন লহজ উপার খুব 
কমই আছে। যিনি একবার সাউথ কেনিং্রনের যাছুঘরটি চক্ষু 
মেলিয়া৷ চাহিয়া দেখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর চারি দিক ভ্রমণ না 
করিয়াও সকল দেশের যাবতীয় আদর্শদ্রব্য দেখিয়াছেন বলিয়া 
গৌরব করিতে পারেন। ব্রিটিশ যাঁছঘরে পেপাইরস (85:55 ) 
কাগজে চিত্রদধার! লেখা, তুলার কাগজে হাতে লেখ', তাল-পত্রে খস্তী- 
লেখ! ও আজকালকার তাড়িত দ্বার! ছাপার লেখ পুস্তক, ভূঁপ সুপ 
দ্বেখিবে ;--দেখিলে মন কেমন অভাবনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়-_যাহার 
কখনও ম1 লরত্বতীর সহিত দেখ! সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহারও মন 
খুলিয়। দেবীপৃঞ্জায় ভক্তি জন্মে। যে সকল লোক--বিশেষত যে সকল 
বরফনিভ ধবলকাস্তি, ধন-যৌবন-বিস্া পোষাঁক-গব্বিণী বিলাতী রমণী 
অপাজ দৃষ্টিতে জগতের সত্বসারকেও যেন তৃণবৎ মনে করিয়া অভিমান 
ভরে ভাবেন যে, এই ভূমগুলন্থ মন্ুয্জাতি মাত্রেরই তীহাদের ভ্ায় 
পোষাক, তীহাদের সায় আহার, তাহাদের ভ্ভায় ধরণ ধারণ, এবং 
তাহাদের স্ঞায় ভাষা! অবহ্থাই হইবে % ভিন্ন দেশে মনুষ্য ভি্নরূপ হয় 
দেখিয়া ধাহার৷ অধরের হালি লুকাইতে পারেন না, এবং যাহার! ভিন্ন 
দেশের লোককে ভিন্ন প্রকার পোবাক পরিতে দেখিলে বিশ্রিত হইয়া 


গিরিশচন্দ্র বনু 


বলেন, 1)০%/ 60171) 1151 কি মজা, এদের চেহারা দেখ_-এরা 
আমাদের মত ইংরেজী কথা কহে না, আমাদের মত কাপড় পরে 
না--আপনাপনি হিলিবিলি করিয়! কি আবার বকে,”--সেই লকল 
কু্রহদয়| রমণীর *্পদার্ঘইতিহাস যাছঘরের” শত শত ভিন্ন ভিন্ন 
জীব অন্ধ ও উদ্ভিদ্‌ দেখিয়া ক্ষুদ্র মন যে প্রশন্ত হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? 

ছবির ঘরটি বড় সুন্দর ।_ প্রেমিকের হান্তময় ঢল ঢল মুর্তি, 
হতাশের আক্ষেপময় বিশু মুত্তি; ঘাতকের বিকট মুদ্তিঃ আহতের 
পলানময় নিম্তেজ মুষ্তি ; ক্রৌধান্ধ ব্যক্তির হিতাঁহিত জ্ঞানশূন্ত বিকম্পিত 
দেহ, ক্ষমাশীলের চারু সৌম্য কান্তি, বালক বালিকার কোমল 
কমনীয় দেহ--এ লকলি তোমার নয়নপথের পথিক হুইবে। 
ঘটনাবলীরও নাঁনাঁ্প চিত্র দেখিতে পাঁইবে ; কোথাও নৃশংস বিকট 
সংগ্রাম হইতেছে, নিয়ম নাই ক্ষমা নাই--যে বাহাকে বলে 
পারিতেছে, সে তাঞাকে হত্যা করিতেছে ;--কোথাও শাস্তিময় 
দেঁইময় পরিবারবর্গ ; কোথাও আননাময় স্থখের বিলাল মন্দির, _ 
তাধার পাশ্থেই আবার দুর্ভর শোকময় মৃতা-শষা! | শ্বভাবের কেমন 
মনোহর দৃত্ত চিঞ্জিত হইয়াছে নিবিড় অরণ্য, সুন্দর নদীর তীর, 
মনোরম হদ, ভীষণ ঘোর কৃষ্জবর্ণ তরগময় সমুদ্র বক্ষ ;--এই সকল 
দেখিয়া! সু ইন্জ্রিরও বিকাশপ্রাণ্ড হয়! আবার ম্ষটিক নিম্মিত গৃহে 
বখন বৈদ্াতিক আলে! দেখিবে, তখন-তোমার মন একেবারে বিহ্বল 
হইয়! পড়িবে । লগ্নে এইরূপ আমোদের সহিত শিক্ষার স্থান আরও 
অনেক আছে। ইহাতে জনসাধারণের যে কত উপকার হয়, তাহা 
ভাবিয়। দেখিও। বাগানের কথা বলিতে বলিতে অনেক দুর 
আলিয়। পড়িয়াছি $ বাগান সম্বন্ধে আর একটি কথ! বিবার আছে। 
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ভাই! স্বীলোকের অধ্যবসায়, আগ্রহ ও কার্কুশলতা! যে কত দুর 
তাহ! দেখ ; মিস নর্থ নামক একটি বিলাতের স্ত্রীলোক পৃথিবীর প্রায় 
সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়। সেই সেই দেশের প্রধান গাছ গাছড়! ও ফল 
ফুলের ছবি (011 108175.)15 ) ম্বন্তে জাকিয়া আনিয়া! এই বাগানে 
একটি গৃহ নিশ্মীণ করিয়। তাহাতে দান করিয়াছেন। একটি প্রকাণ্ড 
হজের প্রাচীরে দমন্ত ছবিগুলি নুন্দররূপে বসান হইয়াছে । ছবিগুলি 
এত ঠিক ষে, ধেন ঠিক সেই জিনিসটি । একটি ছবিতে কলার কাদি 
চিত্রিত দেখিলাম, প্রথম দেখিবা মাত্র সত্য সত্যই কলার কাদি 
বলিয়া] ভ্রম হম্ন। একবার ভাবিয়৷ দেখ-_-একটি স্ত্রীলোক কত দূর 
করিতে পারে? যেদেশের আলোকের এত দূর অধ্যবসায় ও 
গুণপণা, সে দেশের সম্ভতানগণ কেন না! বীধ্যবান, যশোবান ও 
গুণবান হইবে 1? ( ১ম ভাগ, পৃ. ৯২-৯৬) 

লোক-শিক্ষা ।--.*.ভাই বঙ্জবাসী! সকলে মিলিয়া একবার 
তারত্বরে উচ্চারণ কর--“শিক্ষা এবং জ্ঞানই সকল পরা ক্রমের মুল ।” 
ভারতবাসী! একবার ঘ্বেষ পরহিংসা ভুলিয়।, পূর্ব গৌরব স্মরণ 
করিয়া! জগৎকে দেখাও, যে ভারত এক সময়ে জগতের নেত। ছিল, 
জগৎ যে ভারতের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল, সে ভারত আজি 
অবন্থ' পরিবর্তনে, পাশ্চাত্য-প্রদ্দেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিতে 
পশ্চাৎপদ নহে। বদি জগংকে এই সুফল দেখাইয়া নিজ গৌরব 
রক্ষা করিতে চাও, ইউরোপের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ কর $- ইংরাঁজ- 
রাজের সন্িকর্ষ সৌভাগ্য মনে করিয়া, বছুদশিতা হার প্রতিপন্ন 
জাতীয় জীবনের ভিত্তিত্বরূপ লোক-শিক্ষা বিধান জন্য বন্ধপরিকর ₹হুও। 
অসার তপ-দপের কাল আর নাই। শিক্ষার কাল উপস্থিত। যদি 
জীবন-লমরে জয় লাভ করিতে চাও, যদি পুনরায় জগতে জাতি 


গিরিশচন্জ বস 


বলিয়! পরিগণিত হইতে আকাজ্ষা থাকে, এই মুযোগ ত্যাগ করিও 
ন1। বদি অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ-সঙিকর্ধ 
শুভাদৃষ্ট জানে ইংরাজি-শিক্ষায় আলোকিত হইয়া ক্বদেশকে 
জআনালোকে পুনরুজ্ঞল কর। হাট কোর্ট পরিস্না, চুরাঁট টানিয়া, 
টাগ্ডেম চাপিয়া, সহধন্মিণীকে গাউন পরাইয়। বুথ! বাক্যব্যয় করিলে 
আর চলিবে না। কাধ্যের সময় উপস্থিত,-বিলাতী বিলালিতার 
দিকে দি কমাইয়া, একবার ইংরাজ আতির জাতীয় জীবনের মূল 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও--দেখিবে, জাতীয় শিক্ষাই ইংরাঁজ জাতির 
গৌরবের মৃশভূত কারণ ।” ( ১ম ভাগ, পৃ, ১৯৫-৬৬ ) 
বিলাতী জানষাত্রা ।+-'.আমর। প্রত)হ দল বাধিত প্রাতে 
৭।৮টার সময় “পিয়ারে” (0167) স্নান করিতে যাইতাম।" ৭টা 
হইতে দশট1 পধাস্ত এরূপ স্থানে অবগাহন করিতে পারা যায়। 
শিয্ারে শ্লান--কোমলাজীদের অধিকাঁয় নাই, পুরুষের একচেটে | 
*-পুরুষপ্রবর ক্রমে পিয়ারে উপস্থিত হইলেন, এখানে সমাজ লাই, 
নীতি নাই,-প্রধান অপ্রধ/ন, ছোট বড় সকলের অমনি কটার বসন 
খসিয়। পড়িল) এখানে ন'তি-বীরের ভ্রকুটি-কুটিল নেত্রে কেহ ভীত 
নহে--সমাজের কত্রিম-শৃঙ্ঘল ধেন যাছুমঞ্ে ভঙ্গ হইল। প্রভুর 
প্রকৃতির -য পরিচ্ছদে পৃথিবীতে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
পরিচ্ছদে অবগাহনার্থ সমুদ্র-জলে প্রবেশ-উদ্ুখ হইলেন । ইং-পুরুষ- 
পুজবের সেই অপূর্বব-মূত্তি, উপরে অনন্ত নীল-আকাশের হুধ্যদেব 
দেখিলেন, সম্মুখে তোয়োনিধি নিরীক্ষণ করিলেন__-তথাঁচ জক্ষেপ 
নাই। তার পর জলে নামিয়া সম্তরণ আরম্ভ ;--এ সম্ভতরণে বড়ই 
আরাম। স্নান শেষ হইল $ পুনরায় সাহেব বসন পরিধান করিলেন $ 
তখন পিয়ারস্থ প্রহরীকে নিদিষ্ট দর্শনী দিয়! সাঁ্বে চুরট-ধৃম-পান 
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করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসমুখে আসিতে লাগিলেন । এই ত 
গেল পপিয়ারে' নান । 

তার পর, লাধারণের অবগাহন । এখানে মেয়ে পুরুষের সমান 

_ অধিকার । দশটা বাজিল $ হুর্ধ্যকিরণ ঈষৎ প্রখর হইয়া! উঠিল, 

জগৎ হালিতে লাগিল; তখন সাধারণ ন্নানের একটা মহারোল উখিত 
হইল। সমুদ্রকূলে পাক্ষী-গাড়ীর মত কতকগুলি গাড়ী আছে ? দর্শনী 
দিয়! একখানি গাড়ীতে উঠ,--অমনি একজন ঠেপিয়া ঠেলিয়! সেই 
গাড়ীথাঁনিকে জলের নিকট দিয়! আসিবে । তুমি গাড়ীর মধ্যে নিজ 
বসন খুলিয়া! এক কৌপীন পরিধান কর $ তখন সেই অদ্ভুত কৌপীন- 
ধারী যোগীর বেশে গাড়ীর পি'ড়ি দিয়া জলে নামিয়া তরঞ্জমালার 
সহিত ক্রীড়া কর । ত্ত্রী-পুরুষ, কোঁমলাঙগগ কর্কশাজ,--উভয়েই এইরূপে 
জলকেলী করিতে লাগিলেন। মনে হইশ যেন সেই পৌরাণিক 
অপ্র-কিন্পরগণ উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেচ্ছদেশে আবিভূতি হইয়! 
জল-বিহার আরম্ভ করিয়াছেন ।-*"**" 

আমি দুর্বল মূর্খ বাঙ্গালী- বিজ্েতা-জাতির চরিত্র সমালোচনে 
আমার অধিকার নাই, তবে আজ হাদয়ে ্বতঃই এই ভাবের উদয় 
হয়, “হে সভ্য ইংরাজ, আজ এ কি দেখিলাম ! যাহ! দেখিলাম, 
তাহার সমন্ত বর্ণনা! করিতে পান্বিলাম না বটে,--কিন্ত লে ভীষণ 
লোমহর্ষণ দৃশ্ত এ হৃদয়পট হুইতে অস্তহিত হইবে না। ইংরেজ ! 
তুমি ভারতে গিয়া! ভারতবাসীর হাটুর উপর কাপড় দেখিয়া! লজ্জায় 
মরিয়া যাও,-আজ তোমর]! শত শত নরনারী, একত্রে সম্মুখে সম্মুখে 
যে পোষাক পরিধান করিয়। অবস্থিতি করিতেছ, তাহা দেখিয়া! কি 
লজ্জা বোধ হয় না? ইংরেজ! তোমাদের চরিত্র আমি যত দূর 
বুঝিলাম, তাহাতে মনে হয় তোমরা বাহ-মৃহ্থে বেশ সুন্দর, কিন্ত 

৪ 


গিত্বিশচন্ত্র বন্ধু 
ভিতয়ে ময়পা--ভিতরে তোর! বড়ই অসভ্য!” (২র ভাগ, 


পৃ, ৪৪-৪৮ ) 

থিয়েটার ।--...এই রেগওয়ে-টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের কালে 
আজ অনবূলের প্রাণ, ধক্ষের প্রাণ হইয়া গাড়াইয়াছে। অর্থ-পিপাসায় 
ইংরেজের ছাতি কেবল গুকাইতেছে, লোতে রসনা লহুলহ করিতেছে 
স্*অন্ত কথা নাই, অন্ত চিন্তা নাই, অন্ত ধারণ! নাই--কেবল অর্থ, 
অর্থ, অর্থ; ইংয়েজের অপমন্্র--অর্থ ? ইংরেজের প্রাণের প্রাণ--অর্থ ঃ 
ইংরেজের বীতুপ্রী্, অর্থ ইরেজের সংসারের সার সুখ । সর্বমত্যন্ত- 
গঠিতম্। অনবযত একভাবে একাৃষ্টে অর্থের দিকে লজোর মৃষটি 
রাখায়, ইরেজ অপর দিকে আর তা্বশ দেখিতে পান না, দেখিতে 
ভুলিয়া গিয়াছেন, দেখিলেও আর তাহাতে গাহার তত তৃত্ডি হয় না। 
সমাজের উন্নতি-অবনতির দ্রিকেও ইংরেজ আর তাদৃশ দৃটি রাঁধিতে 
পারেন না) সমাজ্রস্থি শিথিল হইলেও ইংরেজ তাহা বুঝেন না। 
ইংরেজের সাবধান হওয়! উচিত। (২য় ভাগ, পৃ. ৪৯-৫০ ) 

পার্গেষেপ্টে্ অবকাশ কালে ।-_.''মিশর-বিপ্লব লইয়া 
আজকাল এখানে কিনীপ বক্তা, কিন্তুপ ছড়াঁকাটাকাটি চলিতেছে, 
একবার দেখা বাউক। এক্ষণে মিশয়ের ছুশাসনভার ইংরেজ স্বন্ধে 
লইয়াছেন। "ছুট হইয়া] গ্রধেশ করা ও ফাল হইয়া বাঁহির হওয়া” 
»-এই নীতি জনবুলেয় ইতিহালের প্রতি পৃষ্ঠার পরিলক্ষিত হয়। 
মিশরের যেক্ধপ বিশৃঙ্খল অবস্থা তাহাতে আধুনিক সভ্যতার খাতিরে 
কিছু দিনের জন্ত মিশরের উপর হগ্ক্ষেপ করা ধুক্তিপিদ্ধ এবং ইহা! 
অপেক্ষা শাস্তিরক্ষার আর সহুপায় নাই,-এই বলিয়া দরিদ্র মিশরকে 
ইংরেজ লন্তাতা-আলোকে আলোকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এখন সজনে মিশর গৈসের পরাজয় এক প্রকার ইংরেজ বাজেরই 
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পরাজয় বলিতে হইবে ;--এই কথার ভাঁণ করিয়া! মিশর-বাজেয়াস্তীর 
নুর উঠিতেছে। কিন্তু উন্নতিনীনদল এ সুরে কর্ণপাত করিতেছেন 
না) তাহারা বলেন, “এখনই সমগ্র ব্রিটিশ রাঁঞো হৃ্য অন্ত হয় না, 
আরও অধিক রাজ্য বিস্তার হইলে শাস্তিভঙ্গের লস্তাবনা, বিশেষত 
ইহাতে দেশীয় ধনেরও অপব্যয় হইবে”--এই বলিয়া উন্নতিণীল 
উদ্দারনৈতিক দল আপন গরিমা করিয়া! বেড়াইতেছেন। কিন্ত 
আমর! ভারতবাসী--ঘরপোড়! গরু,--আমরা সিন্দুরে€মেঘে ভীত 
হই,-+এ লকল বাকের মহিম! তত দুর বুঝি না ।-".". 

ভাই! বিলাতী রাজনীতির কথা আর অধিক বলিতে চাহি 
না-"কেবল এই কথ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইহা! এক রকম 
দোঁকানদারী। আপন দলের প্রাধান্ত কিসে বৃদ্ধি হয়, রাজনীতিবিৎ 
পণ্ডিতদের ইহাই একমাত্র ভাবন। ও চেষ্টা । ( ২য় ভাগ, পৃ. ৬-৬৭) 


অংযোজন ; ১৬২৬ লালের ৬২৮ বৈশাখ হাওড়ায় বলগীয়-দাফিতা- 
লঙ্ষিলন অনুঠিত হয়) গিরিশচ্র ইহার বিজান*্শাখার লভাপতিত্ব পা 
অলস্ৃত করিয়াছিলেন। 


সাহিত্য-সাথক-চরিতমালা-_ ৯২ 


কবিরগ্ুন রামপ্রসাদদ সেন 


১০২ ৬----১১৮১ 


ক বৰঞ্ন বামগ্রমাদ ঘেন 


দীনেশচক্র ভট্টাচার্য্য 





বঙ্সীম-সাহ্তযপারিষৎ 


২৪৩১ আচাধ্য প্রফুল্লচন্্র রোড, কলিকাতা-৬ 


আীসোমেজচজ্জ নন্দী 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


প্রথম সংহ্করণ--আবাঢ, ১৩৫৯ 
হ্বিতীয় সংক্করণ- ফাস্ধন* ১৩৭৫ 


মুল্য এক টাকা "১০ পয়সা 


ফুদ্বাকর--গ্ধনপ্রয় রার 
ঞীঁকমলা প্রিন্টিং, ১৯ই।এইচ।১৭ গোয়াবাগান স্ত্রী, কলিকাতা -৬ 
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কুজ-পরিচয় 
প্রসার্দের শিক্ষা্দীক্ষা। ও সংস্কার অনেকটা কুলক্রমাগত এবং 
ও তিনি স্বয়ং বিগ্যানন্দর-কাব্যে গৌরবের সহিত একাধিক বার 
বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা”, 
ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, “কৃত্তিবাস' তুল্য কীত্ি কই। 
ঘ্বানশীল দয়াবস্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানস্ত, প্রসন্ত। কালিকা কৃপামই ॥ 
সেই বংশসমুস্তব, পুরুষার্থ কত কব, ছিল! কত কত মহাশয়। 
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন 'রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥ 
তদঙ্গজ 'রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা! যারে সদয় অভয়] । 
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে, কৃপামঘ়ি ময়ি কুর দয়া ॥ 
বাজলার বৈগ্যসমাজ্ের প্রামাণিক কুলগ্রস্থ হইতে রামগ্রসাদের পূর্ব 
পুরুষগণের সম্পূর্ণ নীমমালা অধুনা সহজেই উদ্ধার করা ধায়। 
বিক্রমপুরনিবাপী গোপালকৃষ। রায় 'অহব্ঠস্বাদিকা' নামক গ্রন্থে 
(১২৫৬ সনের ১৯ ফাল্গুন গ্রকাশিত, পৃ. ৬৯) সর্বপ্রথম রামগ্রসাদের 
উৎকৃষ্ট স্ভতিবাদ সহ বিশেষজ্ঞের ভাষায় তাহার কুলনির্দেশ 
করিয়াছিলেন ;_ 
ধলহত্তীয়-বংশীয়ো! হালীশহরবাসরৎ। 
রামপ্রসাদসেনোংতৃত্ত্বজ্ঞঃ'সাধকঃ হধীঃ 
১। “কবিরঞ্রন বিদ্যানুন্দর' ১২৬* মাল ২* চৈত্র, ভাস্বর যন্ত্রে মুদ্রান্কিত, পৃ, ১৫*-১, ১৭৩ ও 
১৯১-২। এমিয়াটিক মোমাইটিতে এই দুর্নভি সংস্করণের এক খণ্ড রক্ষিত আছে। পু. ৫১-২ 
কিঞ্চিৎ পাঠাত্তর আছে £- 
সেই'বংশ সমুস্ভূত, ধীর সর্বব গুপধুত, ছিল কত কত মহাশয়। 
$ ফু চা 


প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া 


ঙ কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন 

প্রসাদাজ্জগদস্থায়ান্তত্বজ্ঞানান্বিতানি ৰৈ। 

রচিতানি হুগীতানি তেনানম্বানামপূর্ববকৈ? ॥ 

ন ভূতানি ন ভাব্যানি বর্তমানানি নৈব চ। 

তৎসদৃশানি গীতানি চান্ঠৈঃ কৈশ্চিৎ কথঞ্চন ॥ 
মধ্যযুগের সর্ববত্েষ্ঠ বৈদ্য টীকাকার ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকাৰে “চন্তরপ্রভা' 
নামে স্ববৃহৎ কুলপঞ্জী রচনা করিয়াছিলেন (১২৯৯ সনে বিনোদলাল 
সেন কর্তৃক প্রকাশিত, ৪৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) এবং কয়েক বৎসর পরে 
'ত্বগ্রভা নামক গ্রন্থে তাহার সারসঙ্কলন করেন (১২৯৮ সনে 
প্রকাশিত )। উভয় গ্রস্থেই একটি পৃথক লহত্ীয়প্রকরণ দৃষ্ট হয় 
( চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৫০-৫৯, রত্বপ্রাভা, পৃ. ১৯-২২)। রাঢ়-বঙ্গের সর্বত্র 
ধ্বস্তরিগোত্র বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া 
পরিগণিত হুইত। বিনায়কের অধন্তন ষষ্ঠ পুরুষ কৃত্তিবাস (বিনায়ক-_ 
রোষ- নারায়ণ__সাড়সরণি_কৃত্বিবাসঃ)।|  কৃত্িবাসের পুত্রেরা 
আদি স্থান রাটান্তর্গত মালঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া 'ধলহওগোষ্ঠীং 
সমাগ্রিতা:,, তদবধি মালঞ্চের পরেই ধলহণ্ডে সেনবংশের একটি প্রসিদ্ধ 
সমাজ গড়িয়া উঠে। রামপ্রসাদ সুতরাং রুত্তিবামকেই আদি পুরুষ 
ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদের পিতামহ রামেশ্বরের নাম ভরত মল্লিক উল্লেখ 
করিয়াছেন (চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ৫৫, রত্বপ্রভ। পূ. ২১)-তিনি ছিলেন 
কত্বিবাষের অধন্তন নবম পুরুষ ( কৃতিবাস__রত্বাকর-_নিত্যানন্দ__ 
জগন্নাথ __ যছুনন্দন -_ রঞ্জন -_ রাজীবলোচন -_ জয়কৃষ্ণ_রামেশ্বর )। 
বিনায়ক হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত ১৪ পুরুষের পারিবারিক বিবরণ 
ভরত মল্লিক থাষথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে রামপ্রসাদের উক্তির যথার্থতা হদয়জম করা 
ষায়। 


কুল-পরিচয় ৭ 


ভরত মল্লিকের লেখা হইতে জানা যায়, রামেশ্বরের পিতার আমল 
হুইতে বংশে দৈন্দশ! উপস্থিত হইয়াছিল। “দূর্েবদৈন্যতঃ, রামেশ্বরের 
সহোদরা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল “কুমারহট্টবাসী” জগদীশ দাসের 
সহিত এবং অনুমান হয়) তৎস্ত্রে রামেশ্বরই প্রথম কুমারহটে বাস স্থাপন 
করেন। কুমারহষ্ট সপ্তগ্রাম সমাজের অস্তর্গত। মুল রাট়ীয় সমাজের 
কুলীনেরা অনেকে 'ধলপ্তীয়' সেনবংশকে নিষ্ভুল বলিয়া লিখিয়াছেন 
( চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ১৩ রত্বুগ্রভা, পৃ. ৩), কিন্তু ভরত মল্লিক শ্বয়ং তাহা 
ক্বীকার করেন নাই । রামেশ্বর চানুদ্রাবংশীয় সম্াস্ত রামেশ্বর 
বাচম্পতির প্রথম পক্ষের তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 
রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব দ্বিতীয় পক্ষে বাচম্পতির চতুর্থ কন্তাকে 
বিবাহ করেন (চন্্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮, রত্ুগ্রভা, পৃ. ৬৬)। ভ্রাতৃত্বয়ের এই 
সম্বন্ধ ভরত মল্লিক “কুলোচিতম্‌? বলিয়! প্রশংসা করিয়াছেন। লক্ষ্য করা 
আবশ্তক, উক্ত বাচম্পতি ভরত মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। 
বাচস্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ প্রথম পক্ষে ভরত মল্লিকের 
সহোদর! ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (এ-এ)। স্থৃতরাং রামেস্বর 
সেন ভরত মল্লিকের এক পুরুষ পরবর্তী ছিলেন। 


ধলপীয়-নরট্রীয়া নাধুনা কুলবিশ্রুতাঃ। 

এবাং নিবাসসম্বন্ধা রাড়ে প্রায়! ন সন্তি হি 
অমুলকৈরবিজ্ঞাতৈঃ সম্বন্ধ! বহবোহপি হি। 

ইত্যুক্তং জগদীশেন হ্গ্ধং নৈতন্মতং মম ॥ 

তেষাং হি পূর্ববপুরুষা বিখ্যাতাঃ কুলবত্তয়া। 

ইদানীমপি তে জ্ঞাতা বহুতিঃ পুর্্ববামতঃ ॥ (চন্্রপ্রভা, পৃ, ১৩) 


জন্ম-মুত্যুর কাল 


রামগ্রসাদের সঠিক জন্মতারিথ কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং 
অস্ঠাপি আবিদ্ত হয় নাই। ১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে প্রীনাথ 
বন্দোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত কালীকীর্ডনের 
সংস্করণে সর্বপ্রথম ১৬৪০-৪৫ শ্কাবের মধ্যে (১৭১৮-২৫ শ্রী) 
রামপ্রসাদের জন্ম অনুমিত হইয়াছে (ভূমিকা, পৃ. /*)। পরবর্তী 
সমস্ত লেখকই প্রায় একবাক্যে নিব্বিচারে তাহাই গ্রহথ করিয়াছেন, 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেহই এ বিষয়ে বিনুমান্্প্রমাণস্থত্র নির্দেশ 
করেন নাই।ও কবিবর ঈশ্বর গুপ্রের লেখাই এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
প্রামাণিক । রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে মাত্র তিন জন উল্লেখযোগ্য 
গবেষণা করিয়াছেন--সর্বাগ্রে গুগুকবি, তৎপর দয়ালচন্দ্র ঘোষ 
(১২৫৯-৯১ বঙগাৰ ) ও সর্বশেষে অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়।ঃ গুপ্তকবি 
১২৬ অনের ১লা পৌধসংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন 
(পূ. ৯) “পঞ্চবিংশতি বংসর অতীত হইল আমর রামগ্রসাদি পদ্ধ 


৩। কবিরঞ্জনের কাবাসংগ্রহ (১৭৮৪ শকাব্দ )স্জীবনবৃত্বান্ত, পৃ, ৬*, দয়াল ঘোষের 
প্রসাদ-গ্রসঙ্গ- জীবনচরিত (১ম সং, পৃ, ৪১, ২য় সং পৃ. ৬৯) প্রভৃতি। 

৪| সংবাদ প্রভাকর, ১১৬ সন, ১লা আশ্বিন, ১ল! পৌষ ও ১ল! মাঘ-সংখা। এবং 
১২৬১ সন ১লা চৈত্র-সংখায় গুপ্তকবির লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। দয়াল ঘোষের 
প্রসা-প্রসঙ্গ' ১ম সং ২৫ বৈশাখ ১২৮২ এবং ২ সং, ১লা! মাঘ ১২৮৩। পরবর্তী 
সংস্থরপ্উলিতে কোন নুতন কথা নাই। অতুলবাবুর রামগ্রসাদ ১লা বৈশাখ ১৩৩* সনে 
প্রকাশিত-এই বিরাট গ্রন্থ একটি অরণাবিশেষ এবং বহু নুতন তথা ইহাতে অশেষ 
পরিতমে মন্বলিত হইলেও পদ্ধে পদে পধত্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা । অতুলবাবু ১৩৩৫ মনের 
৩১ চৈত্র হত হইয়াছেন । 


জন্ম-মৃত্যুর কাল ৯. 


সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অর্থাং ১৮৩৯ গ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই 
তিনি রামপ্রসাদদ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তৎকালে রামপ্রসাদদের 
পুত্র পৌত্রাদি বহু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন জীবিত ছিলেন, ধাহাদের নিকট 
গগ্তকবি অল্লায়াসে বনু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ 
নাই। ১৮৩৩ গ্রাষ্টাবকে “আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্ববক 
সংশোধিত করিয়া” তিনি “কালীকীর্তন' প্রথম মৃদ্রিত করেন (সা-প-প,. 
৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩)। ছুঃখের বিষয়, গ্প্তকবি পুম্তকাকারে রামগ্রসাদের 
জীবনী ও রচনা ইচ্ছা সত্বেও মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই | 
রামগ্রসাদ সম্বন্ধে গুপ্তকবির লেখা যেটুকু মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার 
প্রামাণা বিনা কারণে কিছুতেই অগ্রাহা করা যায় না। রামপ্রসার্দের 
জন্ম-মৃত্যুর কাল নির্দেশ করিয়া তিনি এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন 
(সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌধ ১২৬০, পু ৯):-৬০বৎসর বয়সের 
কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রপাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্বক নিত্যধাম 
ষাত্রা করেন। তাহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক 
হইবেক ন11” গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, শ্যামাপ্রতিমা বিসঞ্জনের দিন 
তাহার মৃত্যু হয়। এবিষয়ে অতুলবাবু একটি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ 
করেন ষে, রামপ্রসার্দের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে শ্তামাপৃজার পর- 
দিন অন্ুঠিত হইয়াছে ( রামপ্রসাদ্, জীবনী, পূ. ১*৫ পাদ্রটাকা-_পরি শিষ্টে 
পৃ. ২৫৪ “বৈশাখী পৃণিমায়” দেহরক্ষার কথা অযূলক )। গ্ুপ্তকবি 
ভারতচন্দ্রাদি কবিদের জন্ম-যৃত্যুর কাল সাবধানে লিপিবদ্ধ করিতে 


৫। ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ ববষ্টাবের 'সংবাদ-প্রভাকরে" রামপ্রসাদ্দের জীবন চরিত ও 
কবিতা সকল "টাক! সহিত পুস্তকাকারে' প্রকাশ করার বিজ্ঞাপন বাহির হয়।.*."এই বিষয়, 
সংগ্রহ করণার্থ আমর! বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,” কাধ্যতঃ তাহা 
প্রকাশিত হয় নাই। 


১০ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


চেষ্টা করিয়াছেন এ স্বলেও তাহার ভাষা হইতেই বুঝা যায়, তিনি 
“যথেষ্ট সাবধানতা অবলগ্বন করিয়াছেন। স্থুলভাবে ৭০-৭৫ বৎসর ন। 
'লিখিয়। তিনি হিসাব করিয়াই লিখিয়াছেন *৭২ বৎসরের অধিক হইবে 
নী'। গণনাহ্বারা পাওয়া যায়, ১১৮৮ বঙ্গাব্দে ৩ কার্ডঠিক মঙ্গলবার 
(১৬ অকটোবর ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রায় ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত চতুর্দশী ছিল, 
তৎপর অমাবন্তায় শ্ঠামাপুক্জার উৎরুষ্ট কাল। তৎ্পরদিন বুধবার 
রামপ্রসাদের মৃত্যু ধরিয়া গুপ্রকবির প্রবন্ধ রচনাকালে ঠিক ৭২ বৎসর 
পূর্ণ হয়। এই তারিখই যে গুপ্নকবির গবেষণালনধ অন্রান্ত নির্ণয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই, যদিও তদ্ধিষযয়ে কোন প্রমাণ তিনি লিখিয়া যান নাই। 
মতাকালে রামগ্রসাদ্দের বয়স ৬০ বংসরের কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছিল-_ 
১১১৭ সনে জন্ম ধরিলে বয়স হয় ৬১-২ বৎসর । খুব সম্ভবতঃ এঁ সনেই 
তাহার জন্ম হইয়াছিল (১৬৪২ শকাব্দ. ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ )' নিশ্চিতই 
তাহার পূর্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে।৬ ঠিক ১৬৪২ 

৬। গুপ্রকৰির পুঞ্নিদ্দেশ স্ুলে পরিণত, হইয়া ১৬৪০-৪৫ শকাৰে দীড়াইয়াছে এবং 
আশ্চর্ধোর বিষয়, পরবর্তী কোন লেখকই ইহা সাবধানে লক্ষা করেন নাই। অতুলবাবু 
প্রভাকরের এই সংখ্যা ক্্য়ং দেখিতে পারেন নাই-ভাহার নিকট প্রবন্ধের অনুলিপি 
প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহ। 'সম্পরণ আকারে" তম্ববোধিনী পত্তিকায় (১৮৪* শক, 
আধাঢ হুইতে আশ্বিন সংখা) এবং “রামপ্রনাধণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ৯২১-৪৩.) 
প্রকাশিত হয়। কিন্ত কি শোচনীয় বিডদ্না_ প্রেরিত অনুলিপিতে হুদীর্ঘ ৪ পৃষ্ঠা 
(৯-১২) সম্পূর্ণ বাদ পড়িযনাভে ! ফলে, অতুলবাবুর আলোচনার অনেকাংশ (পৃ. ৩৭৬- 
৮৯) পওশ্রম হইয়াছে । তিনি যে একটি ক্ষীণ ৃত্র ধরিয়া ১১৮১ সনে মৃত্যুকাল নির্ণয় 
করিয়াছেন (পু. ৩৭৯৮১), গুপ্তকবি এক শতাব্দী পূর্ববে তদপেক্ষা দৃঢ় প্রমাণনৃত্র বনু 
পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । কালক্রমে প্রবাদ অসম্ভব আকার ধারণ করে- যোগীন্ত্রনাথ 
চটোপাধায় রামপ্রসাদ্দের 'পৌত্রের মুখে শুনিয়া তাহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির 
করিয়াছিলেন (রামপ্রসাধ, ১য় স", পৃ. ৩৮১) অর্থাৎ সব্ধকনিষ্ঠ সম্ভান রামমোহনের 
জঙ্মকালে রামপ্রলাের বয়স হয় প্রায় ১** বৎসর || 


জন্ম-সৃত্যুর কাল ১১ 


শকে জন্মের কথ! কৈলাসচন্দ্র সিংহও “বহুষত্বে' জানিতে পারিয়াছিলেন 
€ সাধকসঙ্গীত, ১ম সং, ১ম ভাগ, অবত্রণিক, পৃ. ২৭), কিন্তু তাহার 
সুত্রটি তিনি নির্দেশ করেন নাই । 

রামপ্রসাদের এই কালনির্ণয়ের সমর্থন পারিবারিক ইতিহাস হইতে 
পাওয়া যায়__আমরা ছুইটি প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি । ভরত মল্লিক 
রত্বপ্রভায় রামেশ্বর সেনের পুত্র-কন্তার উল্লেখ করেন নাই, অথচ 
রামেশ্বরপত্বীর ছোট ভগিনীর (অর্থাৎ রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার ' 
কন্যার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন (চন্ত্রপ্রভা, পূ. ৫৫, ২৭২ 7 রত্ুপ্রভা, 
পু ২১১ ৫৮)। স্বতরাং বুঝা যায়, রত্বপ্রভা রচনাকালে (প্রায় 
১৬০০ ত্রী.) রামরাঁম সেন বাল্য অতিক্রম করেন নাই। ১৬৭* সনে 
রামরামের জন্ম ধরিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরামের জন্ম হয় ১৭*০ 
সনে কিম্বা কিছু পরে (নিধিরামের প্রপৌন্ব গঙ্গাচরণ কে. এম. 
ব্যানাজ্জির, ১৮১৩-৮৫ ত্রী. সহাধ্যায়ী ছিলেন- _সা-প-প, ১৩৫২, পর. ২ 
দ্রষ্টব্য )। নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়োব্যবধান প্রায় 
২০ বৎসর | পক্ষান্তরে, রামপ্রমাদ ২২ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং 
তাহার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র রামমোহনের জন্ম প্রীয় ১৭৭০ শ্বী. (এ, এ, 
পৃ. ৭)। রামপ্রসাদ ভারতচন্দরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই। 
রামপ্রসার্দের বনু কবিতা দুর্বোধ্য । “নলিনী নবীনা মনোমোহিনী" 
শীর্ষক গানের একটি অংশ এই--“সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল 
ধাম, ভে বুধ বৃহস্পতি, হীন কম্মনাশা |” এই অদ্ভূত পঙ্ক্তির প্রকৃত 
অর্থ আমাদের অজ্ঞাত। বাহাতঃ এ স্বলে পাঁচটি গ্রহের নাম দৃষ্ট 
হইতেছে-_ সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও রবিজ অর্থাৎ শনি । আমাদের 
অনে হয়, কবি তাহার জন্মকালীন গ্রহসংস্থান অংশত উদ্ধার করিয়া এই 
হে্য়ালী রচনা করিয়াছেন--“রবিজ মঙ্জলধাম' পদ্দের অর্থ হয় শনিগ্রহের 


১২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


যঙ্গলগৃছে ( মেষে বা বৃশ্চিকে ) অবস্থিতি এবং “ভে বুধ বৃহস্পতি অর্থাৎ 
বুধ স্বগৃহে বৃহস্পতিযুক্ত। ইহা এক অতি বিল্ময়কর ঘটনা যে, ১১২৭ 
সনের আশ্বিন মাসে বস্ততই শনি বৃশ্চিকরাশিতে এবং বৃহস্পতি 
কন্ঠারাশিতে বুধের সহিত অবস্থিত ছিল এবং ১১১২ সালের পর 
এই গ্রহসংঘোগ উক্ত শতাব্দীতে আর কোন বদর ঘটে নাই। স্থতরাং 
১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে রামপ্রসার্দের জন্ম সুক্তরভাবে নির্ণয় 
করার প্রলোভন আমরা ত্যাগ করিতে পারিলাম না! । 


কর্মাজীবন 


রামপ্রসাদ দারিজ্যবশতঃ চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্ত 
অত্যল্পকাল মাত্র। তাহার অপূর্ব কশ্মজীবন বর্ণনা করিয়া ঈশ্বর গুধ 
লিখিয়াছেন :--( সংবাদ প্রভাকর,, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ২-৩)। 

“রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন 
বিখ্যাত ধনির গৃছে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, 
কিন্ত বিষয়বাসনা-বিহীনত। জন্য তৎকর্ম্ে তাহার মনের অভিনিবেশ 
মাআ্জ ছিল না, এ কারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন 
নাই, সর্বদাই উভয়ের মধ্যে বাকৃকলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির 
চাকরি কর! কিছু উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সন্বল্প 
পূর্বক যে পরম প্রতুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাহারি কার্ধ্য 
করিতেন, মানব প্র় বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সে দিকে 
দৃক্পাতো! করিতেন না, গ্রতিদিবস নিয়মিত কালে কার্যের আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া! খাতার পাতা খুলিয় আগা গোড়া স্দ্ধ “ধ্রীহুর্গা” “ক্রীহুর্গ।” 
এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে ঘখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল 


কর্মজীবন ১৬ 
“ছুর্গানাষে” পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্বশেষে এই একটি গান লিখিয়। 
বদিলেন। যথা-- 


“আমায় দেও ম! তবিল্দারী। 

আমি নিমক্হারাম নই শঙ্করী | 
পদ্বরদ্ব ভাণ্ডার সবাই লুটে, ২হা আমি সইতে নারি। 
ভাড়ার জিদ্মা আছে যার, সে যে ভোল। ব্রিপুরারি। 

শিৰ আশুতোষ স্বভাব দাতা॥ তবু জিল্মা রাখো তারি | ১ 
অন্ধ অঙ্গ জায়.গির, তবু শিবের মাইনে ভারি। " 
আমি বিন! মাইনায় চাকর কেবল, চরণ ধুলার অধিকারী ॥ ২ 
যদি তোমার বাগের ধারা ধর, তষে বটে আমি হারি। 
যদি আমার বাপের ধার! ধর, তবে তোমা পেতে পারি | ৩ 
প্রসাদ বলে এমন্‌ পদের বালাই লয়ে আমি মরি। 

ও পদের মত, পদ পাইতো, সে-পদ লোয়ে বিপদ সারি ॥ ৪” 


খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই 
খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার গ্রতুর নিকট 
কহিলেন, “মহাশয় একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাসপূর্বক কর্ম দিয়া 
কি সর্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাথানা 
একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাতমাত্র নাই, কেবল পাগলামি 
করিয়াছে ইত্যাদি” উক্ত প্রভু ভচ্ছ,বণে খাতার আগাগোড়া সকল 
পাতা বিলক্ষণরূপে বিলোকন ও “আমায় দেও মা তবিলদারি” এই 
পদটি সমুদয় তিন চারি বার পাঠ করতঃ অত্যত্ত চমৎকৃত হইয়া 
প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন “তুমি পাগল 
ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তিতো 
কাচা কর্ণ করিয়! পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্মবই 


১২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


মঙ্গলগৃছে ( মেষে বা বৃশ্চিকে ) অবস্থিতি এবং “ভজে বুধ বৃহস্পতি? অর্থাৎ 
বুধ স্বগৃহে বৃহস্পতিযুক্ত। ইহা এক অতি বিশ্ময়কর ঘটনা যে, ১১২৭ 
সনের আশ্বিন মাসে বস্ততই শনি বৃশ্চিকরাশিতে এবং বৃহস্পতি 
কন্যারাশিতে বুধের সহিত অবস্থিত ছিল এবং ১১১২ সালের পর 
এই গ্রহসংষোগ উক্ত শতাব্দীতে আর কোন বর ঘটে নাই । হ্ৃতরাং 
১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে রামপ্রসাদদের জন্ম সুক্্মতরভাবে নির্ণয় 
করার প্রলোভন আমরা ত্যাগ করিতে পারিলাম না । 


কর্মজীবন 


রামপ্রসা্দ দারিপ্র্যবশতঃ চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্ত 
অত্যল্লকাল মাত্র । তাহার অপূর্ব কর্মজীবন বর্ণনা করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত 
লিখিয়াছেন £_-( “সংবাদ প্রভাকর,, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ২-৩)। 

“রামপ্রসাদদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন 
বিখ্যাত ধনির গৃছে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, 
কিন্তু বিষয়বাসনা-বিহীনতা। জন্য ভৎকর্মে তাহার মনের অভিনিবেশ 
মাত্র ছিল না, এ কারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন 
নাই, সর্বদাই উভয়ের মধ্যে বাকৃকলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির 
চাকরি কর! কিছু উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সন্বল্প 
পূর্বক ঘে পরম প্রতুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাহারি কার্ধ্য 
করিতেন, মানব প্রত বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সে দিকে 
দৃক্পাতো করিতেন না, গ্রতিদিবস নিয়মিত কালে কার্য্ের আনে 
উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়৷ আগ] €গাড়। শুদ্ধ “দুর্গা” 'ক্রীহুর্গা” 
এই না লিপিতেন, এই প্রকারে ঘখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল 


কর্মজীবন ১৩ 
“ছুর্গানাষে” পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্বশেষে এই একটি গান লিখিয়! 
বধিলেন। বথা-- 


“আমায় দেও মা তবিল্দারী । 

আমি নিমক্হায়াম নই শঙ্করী ॥ 

পরত ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা! আমি সইতে লারি। 
ভাড়ার জিন্মা আছে যার, সে ষে ভোব। ত্রিপুরারি । 

শিৰ আশুতোব স্বভাব ছ্াতা॥ তবু জিন্ম! রাখো! তারি ॥ ১ 
অদ্ধ অঙ্গ জায় গির, তবু শিবের মাইনে ভারি । 

আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল, চরণ ধুলার অধিকারী ॥ ২ 
যদি তোমার বাপের ধার! ধর, তষে বটে আমি হারি। 
যি আমার বাগের ধার! ধর» তবে তোমা গেতে পারি ॥ ৩ 
প্রসাদ বলে এমন্‌ পদের বালাই লয়ে আমি মরি । 

ওপদের মত, পদ পাইতো+ সে-পদ লোয়ে বিপদ সারি ॥ ৪ 


খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই 
খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত কুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার গ্রতুয় নিকট 
কহিলেন, “মহাশয় একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাসপূর্ববক কর্ম দিয়া 
কি সর্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন হুন্দর পাকা খাতাখান! 
একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অক্কপাতমাত্র নাই, কেবল পাগলামি 
করিয়াছে ইত্যাদি” উক্ত প্রভূ তচ্ছ,বণে খাতার আগাগোড়৷ সকল 
পাতা বিলক্ষণরূপে বিলোকন ও “আমায় দেও মা তবিলদারি” এই 
পদটি সমুদয় তিন চারি বার পাঠ করতঃ অত্যন্ত চমৎকত হইয়া 
প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাঁজাঞ্চিকে কহিলেন “তুমি পাগল 
ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তিতো 
কাচা কর্খ করিয়া পাকা খাত। নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্্মই 


১৪ 


কবিরগন রামগ্রসাদ সেন 


করিয়াছে, তুমি কথার ইঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম 
গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়মর্দে মত্ততা জন্য ইহাকে 
চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ 
দেবী পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি” পরে অতি প্রিয়বাক্যে সম্বোধনপূর্ববক 
কবিরঞনকে কছিলেন, “রামপ্রসাদ ! তুমি যে পদে পদার্পণ করিয়াছ 
তাহাতে এ পদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপর্দ করা হইতেছে, 
তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল 
তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব* তোমার আর 
ক্ষণকাল এখানে থাকিবার আবশ্তক করে না, যাও তুমি এখন আপনার 
গৃহে গিয়! ম্বকার্ধ্য সাধন কর।” (*পাদটাক। _এই স্থলে ছুই প্রকার 
প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন, খিদিরপুরস্থ দেওয়ান গোকুলচন্দ্ 
ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন, কলিকাতাস্থ নবরল কুলপতি 
৬চুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম করিতেন )। 

এই মাসিক বৃত্তি ব্যতীত “নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহার! 
সংকীর্তনাদি নানা! বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও 
কবির প্রণামীন্বরূপ অনেক অথ ও বহুপ্রকার ভ্রব্যার্দি অর্পণ করিত।” 
(এ, পৃ. ৩) কিন্তু রামপ্রসাদের দারিদ্র্য কোন কালেই ঘুচে নাই তিনি 
অতিশয় দাতা ও দয়ালু ছিলেন এখং অন্থগত দীন দরিদ্রকে মুক্তহস্তে 
সমুদয় দান করিয়া ফেলিতেন। 


ধর্মাজীবন 


বন্ততঃ দেবীপুত্র রামপ্রসাদের সমগ্র জীবন ধন্মসাঁধনায়ই কাটিয়াছে 
এবং তীহার কবিত্বশক্তির প্রকাশ ধর্মজীবনেরই অঙ্গরূপে গ্রহণীয়। 


ধন্মজীবন ১৫ 


তাহার রহস্তাবৃত সাধনার কথা নানা জনে নানা ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্রের মতে “ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্ত করিতেন 
না, ইহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্ট রূপ 
প্রমাণ হইয়াছে ।...নিরাকারবাদিরা পত্রদ্ষ” শব উল্লেখপূর্্বক ধাহার 
উপাসনা করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তীহারি আরাধনা ও 
উপাসনা করিতেন...” (পৃ. ৮) রামপ্রলাদ বিগ্ান্ুন্দর কাব্যে স্বয়ং 
তাহার অভিমত এবং সাধনফল কিয়ৎ পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন - 
তন্বারা প্রমাণ হয়, তিনি “বীরাচারী” তান্ত্রিক ছিলেন অর্থাৎ পুজার 
অঙ্গরূপে মগ্যাদি গ্রহণ করিতেন | তাহার সাধনক্ষেত্র উল্লেখ করিয়া 
তিনি লিখিয়াছেন,_ 

ধরাতলে ধন সে কুমারহট্টগ্রাম । 

তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ নাম ॥ 

প্রীমগ্ডুপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা । 

নিশাকালে চরিতার্থ শীরঞ্জন তথ! ॥ 

কিঞ্চিৎ তিষ্িলে ফলাপেক্ষা.ছিল কিবা । 

ক্ষীণপুণা দেখি বিড়ন্বন! কৈলা শিবা ॥ (পৃ. ৯৮-৯৯ ) 
তাহার সাধনা দেবীর বিড়ম্বনায় সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, এ কথা ন্জ 
পত্বীর সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া তিনি একাধিক বার অন্বত্রও লিখিয়াছেন £ 

ধন্ট দারা ্গপ্ে তারা প্রতাদেশ তারে। 

আমি কি অধম এত বৈমুখ আমাবে ॥ 


জন্মে জন্মে বিকায়েছি পার্দপদ্মে তৰ। 
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কৰ॥ 


(পৃ. 1৮০, ৪০৮ ৫০১ ১০১৪ ১৫৪১ ১৭৬৭৭ 0 
এক স্লে তাহার সাধনমার্গের তত্ব তিনি প্রায় পষ্টাক্ষরেই স্থচন 
করিয়াছেন :- 


১৬ কবিরঞ্জন রামপ্রমাদ সেন 


ভাব রে তকত নর কালী ক়তরু। 

তার! নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শীগুরু ॥ 

চতুষ্পদ চতুপ্পদ না লভে একান্ত । 

আজ কিন্ত আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ॥ 
টি ঙ  ] 

হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল । 

ক্রিয়লাক্রিয়া কলিকালে লী ফলাফল ॥ 

পরম সংস্কৃতবিদ্ধা। গুরুরতিগম্য | 

বীষ্যবস্ত সাধক জনার মনোরম ॥ 

সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ। 

কহে কবিরগ্রন আমার এই মত ॥ ( পৃ. ১৪৩ ) 


“চতুষ্পদ” অর্থাৎ পশ্বাচারী একাস্তভাবে পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে 
না এবং কলিকালে 'ক্রিয়াক্রিয়া অর্থাৎ বীর্ধাবস্ত সাধকের পক্ষে 
পঞ্চমকারের সাধনই সগ্ভ:ফলপ্রদ্দ - “আমার এই মত? বলিয়৷ রামপ্রসাদ 
দৃঢভাবেই তাহা! ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পথ যে বিপৎসম্কুল, তাহ। 
তিনি গোপন করেন নাই ('ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে, 
পৃ. ১৪৩)। স্থন্দরের শবসাধন, বিদ্যান্নন্দর উভয়ের মহাশহ্ঘমালা জপ 
('সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশহ্ধমালা, পৃ. ১৩) প্রভৃতি বহু কল্পিত 
অন্থষ্ঠানে রামপ্রসাদ তাহার সাশ্রদায়িক আচার নিবদ্ধ করিয়াছেন। 
কুলাচার নামে পরিচিত এই সাধনপথে ব্রহ্মজ্ঞানী ভিন্ন অপরের অধিকার 
নাই। রামপ্রসাদ যে এই পথের প্ররুত অধিকারী ছিলেন, অর্থাৎ তাহার 
যে ভোদজ্ঞান লুপ্ত হইয়ছিল--তাহার প্রমাণ বিদ্যাস্থন্দর়ে ও পদাবলীতে 
পাওয়া যায়। আমর] ছুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি £- 

ভবানী শঙ্কর বিধু এক ব্রহ্ম তিন। 

তেদ করে সেই মুঢ়জন প্রজ্ঞাহীন ॥ ( 'বিদ্যানন্র, পৃ, ১৮৮) 


ধর্মজীবন ৯৭ 


রাজ্য শুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর, মুখে কহে রাধাকৃষণ বাণী। 

চিত্তে বান্ধা কালপ্রিয়া, আন্ঞামত করে ক্রিয়া, এইরূপে কাল কাটে প্রাণী ॥ 
বৈশ্ঠ ক্ষত্রী বৈগ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র, কম ভাল নহে যে বা কহে। 
তার কিন্ত নাহি স্বর্গ, *ন কহি ধীরবর্গ, সেও পাপী সে সঙ্গে যেরহে। 

(পৃ. ১৪৮) 
রামপ্রসার্দের অত্যদ্দয়কালে বাঙ্গলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে কুলাচার 
প্রচলিত ছিল-_বর্তমানে প্রায় কেহই এ কথা অবগত নহেন । আমরা 
একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি কৃপারাম 
তর্কবাগীশের পুত্র কেশব ন্যায়তৃষণ প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কালিকাচ্চন- 
চক্দ্রিক] ও দীক্ষণচন্দ্রিকা রচন। করেন। তাহার একটি পঙ্ক্তি এই-- 
“ইদানীং গৌড়-দক্ষিণরাটেযু অন্যেঘপি চ দেশেষু বহবশ্চাতুর্বাণকাঃ 
কুলাচারেণেষ্টদেবতামারাধয়স্তি” ( দক্ষীণচান্দ্রকা, ১০৩২ পত্র)। এই 
আচারাহ্ষ্ঠানের ফলে রামপ্রসাদদের এক দিকে নানাবিধ অলৌকিক 
এশ্বধ্য লাভ হইয়াছিল এবং অপর দিকে লোকসমাজে মাতাল অপবাদ 
রটিয়াছিল। আমরা গুপ্তকবির লেখা হইতে দুইটি কাহিনী উদ্ধৃত 
করিতেছি । 


“এক দ্বিবস রাম প্রসাদ সেন বাটার বেড়া বান্ধনের জন্য দড়ি, বীশ, 
বাকারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, 
ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়৷ প্রত্যাগমন পূর্বক দেখিলেন, বাশ, 
বাকারি, দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়! বেড়। বন্ধ 
করিয়াছে । ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবামি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে 
কোলাহল শব ঘোষণা হুইয়! উঠিল “যে, কাশীপুরেশ্বরী অদ স্বয়ং 
আসিয়৷ রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন ।” (“সংবাদ গ্রভাকর,, 
১লা পৌষ ১২৬০, পৃ.৮) 


র্‌ 


৭৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


“এক দিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়! মাধ! করত কুমারহট্রের 
বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তাফিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া 
গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানী পণ্ডিত তাহাকে দেখিয়। উচ্চৈ:ন্বরে 
কহিয়াছিলেন “দেখ দেখ মাতালব্যাটা যাইতেছ।"-.'রামপ্রসাদ সেন 
হাস্যবদনে ও তাফিক ভট্াচার্য ! কি বলিতেছ?” এই বলিয়াই 
গান ধরিলেন | যথা। 


“রসনে কালী (নাম) রটরে। 

মৃত্যুক্ূপা নিতাস্ত ধরেছে জটরে ॥ 
কালী যার হছদে জাগে, তক তার কোথা লাগে, 
কেবল বাদার্থ মাত্র, ( খুজতেছে ) ঘট পটরে। ১ 
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস, 
গান কর, পান কর, পাত্র বটরে ॥ ২ 
সুধাময় কালী নাম, কেবল কৈবল্যধাম, 
করে জপন! কালীর নাম, কি উতৎকটরে | ৩ 
শ্রুতি রাখ সন্বগুণে' অন্ত নাম নাহি শুনে, 
প্রনাদ বলে দোহাই দিয়া, শিবে কঠোরে 11"? ৪ 

তথা । 

“হারা পান করিনেরে। সুধা থাই কুতৃহলে। 
আমার মন্মাতালে মেতেছে আজ, 
মদ্মাতালে মাতাল বলে ।” ৭ ( এ, পৃ. ৪) 


৭। রামপ্রসাদ সন্বদ্ধে জনশ্রুতি অগ্ভাপি নিঃশেষিত হয় নাই। আমরা ১৩৫৪ সনে 

এক পূর্বববঙ্গবাসীর প্রমুখাৎ নিয্বোক্ত ঘটনার কথ! শুনিয়াছিলাম। মগ্ভপারী রামপ্রসাদ 

; ভাহার মাতুলের সঙ্গে থাকিতেন। কোন ধনীর গৃহে উৎসবোপলক্ষ্যে রামপ্রসাদকে বাদ 
রা াতুলের নিমন্ত্রণ হয়। রামগ্রসাদ মাতুলের সঙ্গে যাইয়া! তাহার সঙ্গীতন্বারা সকলকে 


পৃর্ঘপোষক ও ভুঙল্পতি 

রামপ্রসাদের অলৌকিক ক্ষমতা ও কবিত্বশক্তির কথা দেশময় 
প্রচারিত হইলে মাসিক বৃতিদাতা ব্যতীত বহু প্রধান ব্যক্তি তাহাকে 
নান! ভাবে সাহাঁধ্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ 
তুসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কয়েকটি নাম উল্লিখিত হইল। (১) 
নবদ্বীপাধিপতি কুষচন্ত্র সর্বদা পণ্ডিত ও কবিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত 
থাকিলেও রামপ্রসাদদের “কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করত অত্যান্ত 
সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইহাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন ।... 
পরস্ত নবদ্ীপাঁধিপতির মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যে রামপ্রসাদ তাহার 
অধীন হইয়া নিরন্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু মে মনোরথ পূর্ণ করিতে 
পারেন নাই, কারণ তংকালে রামগ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয়বাসন| 
হুইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। এ সময়ে রামপ্রলাদ সেনের 
প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতন্রপ প্রীতি জন্মিন যে 
তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আগিয়া নিক স্থাপিত কাছারী বাটিতে 
কিছু দিন প্রবাস করত রামপ্রদা্দ সেনকে আহ্বান করিয়া গ্রচ্রতর 
্রযত্ব পুরঃসর তাহার ক্বিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই 


মু্ধ করেন এবং গানের পর তাহার পিপাদা নিবৃত্তির জন্য জল আনীত হইলে দেখা গের্ল, 
সব জল অন্যে পরিণত হইয়াছে! লক্ষন করা আবগ্যক। পূর্ববঙ্গের ধিজ রামপ্রপাদ মাউ্লের 
রহিত থাকিতেন, ঘুণাক্ষরেও এইরূপ কথ। শুনা -বায় -নাই। পক্ষান্তরে গুপ্তকরি 
বিথিয়াছেন, প্রামপ্রনাদ নেন যখন কলিকাতায় আনিতেন,, তখন, যোড়ামাকোর 
ঘোরেহাটা় তাহার মাতুধবাটিতে ধাকিতেন।” (পৃ. ১) হতরাং নটি কলিকাতা 
ঘটিয়া থাকিবে । 


২ কবিরগুন রামগ্রসাদ সেন 


সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন ।”-- 
(ঈশ্বর গুধ)|। এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্তক, রামপ্রসার্দ 
ফোন গ্রন্থে বা পদে রাজা কুষচনত্রে নামোক্পেখ করেন নাই এবং 
তাহার স্বয়ংখ্যাপিত “কবিরঞ্জন” উপাধি যে কৃষচন্্র দিয়াছিলেন, ঈশ্বর 
গুপ্তের লেখ! ছাড়া তাহার কোন প্রমাণ অগ্ঠাবধি আবিষ্কৃত হয় 
নাই। 

“বাঙ্গাল! ১১৬৫ সালে মহারাজ রুষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/০ বিঘা ভূমি 
রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন, তাহার সনন্দ পত্রে লিখিত 
আছে “গর আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ 
দখল করিতে থাক।” পরস্ত তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত 
আছে, এ ভূমি কুমারহটের অতি নিকটেই ।”_( ঈশ্বর গুপ্, পৃ. ৭) 
রামপ্রসার্দের পুত্র রামদুলাল সেন “শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ” 
তাহার পিতার নামীয় “মহাত্রাণ সম্পতির বিবরণ চারিটি পৃথক 
তায়দাদে দাখিল করেন_তন্মধ্যে ১৮৩৪৮ নং তায়দাদে আছে, 
রাজ! কষচন্ত্র রামগ্রসাদকে মোট ৫১/০ বিঘা নিষফর জমী দান, 
করিয়াছিলেন ।” যথা-_ 

বউলপুর ১৮/০ উখড়া পরগণা 

পল্পনাভপুর ১৭/* এ 

মামুদপুর ১৬/ৎ হাবিলিসহর পরগণা। 
তৎকালে হালিসহর নদীয়! জিলার অন্তর্গত ছিল। রামদুলাল সেন 
চারিটি তায়দাদের সঙ্গে “আসল সমন্দ দর্শাইয়া নকল দাখিল” 
করিয়াছিলেন । নদীয়া কালেকৃটরীতে তন্মধ্যে দুইটি এবং সৌভাগ্যবশতঃ 
রাজ! কৃষ্চন্ত্রের সনন্দটি এখনও রক্ষিত আছে--দুইটি নাই । রাজা 
কষচন্ত্রে সনদের নকল এই :-- 


4১৯ 


পৃষ্ঠপোষক ও তৃসম্পত্তি ২১ 


নকল জীঞরাম 
শরণং 

শারশী 

১৫৮৩ 

ইঙ্গরাজী 


শীরামপ্রসাদ দেন হুচরিতেষু শুভাসী: প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ 
অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা 
জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীনহর ১৬ যোল বিঘা! এবং 
পরগণে উথড়ায় ৩৫ পয়ত্রিষ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে 
মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ কর ইতি সন ১১৬৫ 


তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর-- 


এই দান পত্র বোধ হয় গুপ্তকবি স্বয়ং পরীক্ষ। করেন নাই এবং 
রাজা কষ্চন্ত্র-দত্ত অপর কোন দানপত্র রঘুনন্দন উল্লেখ করেন নাই। 
দ্ানপত্রে “কবিরঞ্ন' উপাধি লিখিত নাই, অর্থাং ১৭৫৯ খ্ীষ্টাবের 
পূর্ব্বে এ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, আমরা কৃষ্ণচন্ত্রের বহু 
সনদ পরীক্ষা করিয়াছি_দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্বত্র সাবধানে 
লিখিত থাকে । উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে প্রদত্ত 
১১৫৬ সন ১ অগ্রহায়ণ তারিখের সনদ দ্রষ্টব্য (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৬)। 


(২) রঘুনন্দনের বিবরণান্থসারে হালিসহরের সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ 
১১৬৫ সনে একটি বাটি (পরিমাণ আন্দাজ ১/ বিঘা ) রামপ্রসাদকে 
“বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ” রূপে দান করেন (১৮৩৪৭ নং 
তায়দাদ ও দানপত্রের নকল ত্ষ্টব্য, সা-প-প ৫২ পৃ. ৬-৭ )। হালিসহরের 
বিখ্যাত তালুকদার সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় দর্পনারায়ণ এ পরগণার 
ভালডেঙ্গা গ্রামে ২০০ বিঘ1 জমী ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে 


২২ কবিরপ্রন রামপ্রসাদ সেন 


দান করেন (১৮৩৪৯ নং তায়দাদ )। দর্পনারায়ণ ছিলেন লক্ষমীকাস্ত 
মজুমদারের অধন্তন ৭ম পুরুষ। রামপ্রসার্দের প্রাচীনতম ভূমিদান 
সনদের তারিখ ১৭ চৈত্র ১১৬০ সন ( -১৭৫৪ খ্রী.)-দাতা উক্ত 
দর্পনারায়ণ শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একাযোগে (১৮৩৫০ নং 
তায়দাদ, ভূমির পরিমাণ মোট ৮/০ বিঘা )। স্বতরাং বুঝা যায়, 
রামপ্রসাদ হ্বগ্রামবাসী ত্রাহ্ষণ জমিদারদের নিকটই প্রথম ভৃসম্পততি 
অর্জন করিয়াছিলেন। বিদ্বাপ্তন্দরের বহু স্থলে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণভক্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন :-- 

অকর্তব্য বিগ্রনিম্দ। হবেক সপক্ষ । (পৃ, ১৮৬) 

বাঞ্ধণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞ বটে। 

সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে || (পৃ, ১৮৭) 

(৩) কালীকীর্তনে রামগ্রসাদ চারি বার 'রাজকিশোরে'র 
নামোল্পেখ করিয়াছেন এবং সর্বশেষে তাহার অপূর্বব স্ভতি করিয়াছেন 
-চঞ্চলা অচলাগৃহে তব পূর্ণ দয়া” ইত্যাদি। ইহার আদেশেই 
কালীকীর্ভন রচিত. হইয়াছিল। গুধকবি তাহার পরিচয়াদি লিখিয় 
যান নাই। ১৭৭* গ্রীষ্টান্দে রচিত 'তীর্থমঙলে হুগলীর দেওয়ান 
রাজকিশোর রায়ের নাম আছে-তিনি অভিন্ন হইতে পারেন । 
রামপ্রসাদ তাহার রচনাবলীর মধ্যে কুআ্জাপি প্রবলগ্রতাপ রাজ! 
কষচন্দ্র ও স্বগ্রামবাসী পৃষ্ঠপোষকদের নাম করেন নাই। রাজকিশোর 
সম্ভবতঃ তাহার কোন ধনী আত্মীয় ছিলেন। 

(9) গুপ্তকবি একটি বিশ্ৃতপ্রায় সাদ এক স্থলে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন-পরবস্তী কোন লেখকই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 
“রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াঞ্ীকোর 
দৌয়েহাটায় তাঁহার মাতুলবাটিতে বাস করিতেন। ৬চুড়ামণি দত্তের 


অধস্তন বংশধার! ২৩, 


সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্বদাই তাহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ, 
করিতেন, তিনি অতি স্ুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।৮”-_-( পৃ. ১*)1 
চূড়ামণি দত্ত কলিকাতার একজন সন্তাস্ত কায়স্থ বড়লোক এবং রাজা 
নবকৃষ্ণের সমকালীন । “কায়স্থকৌস্তভ-সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থের (চৈত্ত 
১২৮২ সনে প্রকাশিত ) শেষাংশে ( পৃ. ৬০-৬৮) কায়স্থ কৃতী পুরুষদের 
একটি তালিকা আছে। তন্মধ্যে শোভাবাজার পুব্বভীগে নবরুষ্ণ 
কালীপ্রসাদ দত্ত ও চূড়ামণি দত্তের নামোল্লেখ ত্রষ্টব্য (পৃ. ৬০)1 
রামপ্রসাদ স্বয়ং কিন্বা অপর কোন লেখক তাহার মাতুলের নামপরিচয়াদি 
উল্লেখ করেন নাই। রামপ্রসাদদের সহিত মুরসিদাবাদে নবাব 
সিরাজুদ্দৌলার সাক্ষাংকারপগ্রসঙ্গ গুপ্তকবির “কান আত্মীয় বন্ধু'র পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। (“সংবাদ প্রভাকর, ১ল! মাঘ ১২৬০, পৃ. ৮) 
তিনি রামপ্রসাদের স্ব গ্রামবাসী ছিলেন। প্রবাদটি বিশ্বাস করা কঠিন। 


অধভন ংশধার। 


রামপ্রসাদ বিদ্যাস্থুন্দর কাব্যের নান। স্থানে তাহার পুত্র-কন্া ও 
মরমাত্ীয় ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন__তাহার বিবৃতি অনাবশ্তক। 
বিশেষতঃ প্রবৃত্তিমার্গের প্রতি. রামপ্রসার্দের মনোবৃত্তি নানা পদে এবং 
বিদ্যান্ুন্দরে ( “কন্তা। পুত্র জন্মিলে কেবল কম্মভোগ” পৃ. ১৬৮) ব্যক্ত 
রহিয়াছে । অতুলবাবু অশেষ পরিশ্রমে রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
নিধিরামের (“প্রসাদীকথা, পৃ. ৩৩৫-৪০ ) এবং পুত্র রামদুলাল ও 
রামমোহনের বংশাবলী ও পারিবারিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া! গিয়াছেন। 
রামছুলালের ধারা এখন লুপ্ত হইয়াছে । রামমোহনের ধার] বিদ্যমান 
আছে-তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র জয়নারায়ণ, তৎপুভ্র গোপালকৃ। 


২৪ কবিরঞ্চন রামপ্রসাদদ সেন 


(২৯/৪।১৮১৫খ, ৭৩ বৎসর বয়সে ম্বর্গত ), তপুত্র কালীপদ ( ১৯১২। 
১৯১৩ শ্রী, ৬৭ বৎসর বয়সে ম্বর্গত ), তংপুত্র ৬মানসরঞ্জন প্রভৃতি । 
রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাদাস €১২৯৩-৪ সনে প্রায় ৮০ 
বৎসর বয়সে স্বর্গত ), তংপুত্র অমরনাথ (৫1৭১৮৬২--২৩।১০।১৯২৭ শ্রী. ), 
তৎপুত্র রামরঞ্ন (১২৯১ সনে জন্ম) প্রভৃতি । শ্রীমতী পরমেশ্বরী 
সব্বজ্যো্ঠ স্বতা” (বিগ্ান্থুন্দর, পৃ. ৯৯), অপর কন্যা জগদীশ্বরী, অনুজ 
বিশ্বনাথ ও ভগ্রীদ্য়ের পরিচয়াদি বহু কাল লুপ্ত হইয়াছে । 


0:51 
রামপ্রসার্দের দেহত্যাগের অতি বিম্ময়কর ঘটন। ঈশ্বর গুপ্তের 
লেখা হইতে অবিকল উদ্ধত হইল (পৃ. ৯)-_-প্রাীন লোকেরা 
কছেন “তিনি শ্ঠামা প্রতিমা বিসর্জন সময়ে পরিজন ম্বজন বান্ধব 
সকলকে কহিলেন, অন্য মায়ের বিসঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসঙ্জন 
হইবে, অতএব তোমর! সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, 
আমি পদত্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহু লোক সমভিব্যাহারে 
জাহুবী-তটে গান করিতে করিতে আইলেন”' ত্রিদশতরঙ্গিণীতীরে 
ফতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ অতি আশ্চর্য আশ্্ধ্য ভক্তিরসের 
বিদায়ি পদ অনেক গুলীন রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাষাত্রার সময়ে 

পথিমধ্যে যে কয়েকট। গান করেন তাহার একট। গান এই | 
কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, 


এ তনু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে। 
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ।। 


মৃত্যু ২৫ 
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃ্দেশে অনুকুল, 
অনায়ামে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে || ১ 
শিব নহে মিথাবাদী, আঙ্ঞাকারী অণিমাদি, 
প্রনার্দ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে || ২ 
তথা। 


বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। 
এই বাদানুবাদ করে সকলে |। 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি, 


কেউ বলে নালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজা মেলে ॥1৯ 
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে। 
ওরে শুন্যেতে পাপ পুণা গণা, মান্য করে সব খোয়ালে ॥। ২ 
প্রসাদ বলে য| ছিলি তাই, তাই হবিরে নিদান কালে । 

যেমন জলের বিন্ব জলে উদয়, জল হোয়ে সে মিশায় জলে ॥| ৩ 


তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত এই গান করিলেন। 


বথা। 
“নিতাস্ত যাবে দীন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা! রবে গো । 
তারা নামে অসংখা কলঙ্ক হবে গো ॥। 
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে, 
ও মা শ্রীসুর্মা বসিল পাটে, নেয়ে লবে গে! | ১ 
দশেব ভরা ভোরে লায়, ছুঃখি জনে ফেলে যায়, 
ও মা তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গে! ॥| ১ 
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আনান্‌ দে ম। ফিরে চেয়ে, 
আমি ভাসান্‌ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ।॥” ৩ 
এরপ প্রবাদ আছে যে, নিপ্ললিখিত গান করিয়াই তাহার মৃত্যু হইল 


২৬ কবিরঞচন রামপ্রসাদ সেন 


যথা । 
“তারা! তোমার আর কি মনে আছে। 
ও মা, এখন যেমন্‌ রাখলে হুখে, তেমূনি সুখ. কি পাচ্ছে ।1 
শিব যদ্দি হন্‌ সত্যবাদী, তবে কি'তোমায় সাধি, মা গে। 
ও মা* ফাকির উপরে ফাকি, ডান্‌ চক্ষু নাচে ॥ ১ 
আর যদি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই, মা গো। 
ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ।। ২ 
প্রপাদ্‌ বলে মন্‌ ঘড়, দক্ষিণার জোর বড়, মা গো। 
ও না, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণ] হয়েছে || ৩ 


প্দক্ষিণ] হয়েছে” এই উক্তি করিবামাত্রই প্রাণের দক্ষিণ হইল, অর্থাৎ 
গ্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই 


কহেন তাহার মরণসময়ে ক্রক্ষরদ্ধ ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য- 
মিথা। আমর! কিছুই বলিতে পারি না।” 


ঈশ্বর গুণের পরে ধাহারা এ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার 
কেহই গুপ্তকবির শ্বাভাবিক সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। 


বচনাবতী 


(১) রামপ্রসাদের গ্রধত্বূত এবং লিপিবদ্ধ রচনার মধ্যে কালী- 
কীত্র্ধ সব্বপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল । তিনটি ভণিভাতে কবিরঞ্চন 
উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা, 


আরাজকিশোরাদেশে আকবিরঞ্জণ | 
রচে গান মহাঅদ্ধের পয়ন অগ্রন | 


রচনাবলী ২৭ 


স্থতরাং নবাবিষ্কৃত প্রমাণবলে ইহার রচনাকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাঞঙ্জের পৃ্রেঁ 
হইতে পারে না এবং বেশী পরেও হইবে না। কারণ, রামপ্রসাদের 
জীবদ্দশায়ই ইহা সব্বত্র প্রচারিত হুইয়াছিল। গ্রপ্তকবি লিখিয়াছেন ₹__ 
“বলা ফেণ্‌-চাটা” নামক একজন। কীর্তনওয়াল। রামপ্রসার্দি কালীকার্তন 
গান করিত, এ ফেণ-চাট। একদিবস কৃষ্ণনগরের রাজবাটাতে গিয়া 
কালীকীর্তন গান করিরা মধু-বর্ণ করত সকলের চিত্ত হরণ করিল, 
রাজ। সেই গানে পুলকিত হইয়! কীর্তনকারিকে কহিলেন “বলরাম ! এত 
দিন তোমার নাম ফেণ-চাটা ছিল, এই ক্ষণে আমি তোমার নাম মধু-চাটা 
রাখিলাম' । এতদ্রপ রাজপ্রসাদে প্রফু্ হইয় গ্রণিপাতপৃব্বক বলরাম 
কহিল, “মহারাজ! আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে 
আপনি রাজ! হইয়া আমার 'ফেণ” ঘুচাইয়া দিলেন, '“চাঁটা”টুকু ঘুচাইতে 
পারিলেন ন1।” রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া! তাহাকে 
উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।” গুপ্তকবির মতে কালীকীর্ততন 
ও কৃষ্ণকীত্তন “বিগ্যাহন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম।” পাত্রী ওয়ার্ড 
(৬/৪:৭) সাহেবের গ্রন্থে কালীকীত্তনের উল্লেখ আছে (1৪166-%56- 
৮000 05 18700010550 8 91)09010 8 772 17072003৯ 
1০904021822, ৬০]. ], 2, 4787 815০ 1], 2, 30071 )। 
ইহা! বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে-_-ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে ইহ মুক্রিত 
করেন” ( সা-প-প, ৪৯ পৃ. ৫৫-৬৩, এই সংস্করণ পুনমূণ্রিত )। শতাধিক 


৮। এ সময়ে আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে 
প্রকাশিত এ্ীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দীর সংস্করণে ২২-২৩ বৎসর পূর্বের 'ঢুইটি* 
সংস্করণের উল্লেখ আছে (পৃ. ৩৩ পাদটাকা)। লঙ্গ সাহেব ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, 
00 00,704) ১৮৪৫ সনের একটি ২০ পৃষ্ঠার সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। সংবাদ 


২৮ কবিরঞন রামপ্রসাদ সেন 


বৎসর ধরিয়া! বাঙ্গলার সুধীদমাজে রামপ্রসাদের কালীকীত্রন মধুবর্ষণ 
করিয়াছিল। ইহার আরস্তে গুরুবন্দনা (“বনে শ্রীগুরুদেবকি চরণং” 
ইত্যাদি ), তৎপর গৌরচন্ত্রী (“গিরিবর ! আর আমি পারিনে হে, 
গ্রবোধ দিতে উমারে” ইত্যা্দি-_গুপ্তকবির মুদ্রিত সংস্করণে ইহা নাই, 
১২৬১ সনের ১ল! চৈত্র সংখ্যায় তত্বর্তৃক মৃত্রিত) তৎপর বিস্তৃত 
বাল্যলীল! এবং 'গোষ্ঠলীলা৷ অতংপর একাত্কাননে'। একটি দীর্ঘ পদ 
রূপবর্ণন অথবা ভগবতীর রাসলীলা €“জগাদ্বা কুপ্তবনে মোহিনী 
গোঁপিনী" ইত্যাদি ) মুদ্রিত সংস্করণে ছিল না, ১২৬* সনের ১লা পৌষ 
সংখ্যায় গুপ্চকবি মুদ্রিত করেন। ব্রজলীলার ন্তায় ভগবতীলীনাও 
ই্টনিষ্ঠ ভাবুকের চিত্ত মোহিত করে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক ইহার 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। রামপ্রসা্দ পৌরাণিক কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া কালীকীর্বন রচনা! করিয়াছিলেন ("প্রসিদ্ধ প্রকাশ 
গান পুরাণ গ্রমাণে” )। 
কালীকীর্তনের তিনটি পদ নিদর্শনন্বরূপ উদ্ধৃত হইল। 


গৌরচন্ত্রী 


গিরিযর! আর আমি পারিনে হে, প্রযোধ দিতে উমারে। 

উমা বেদে করে অভিমান, নাহি করে শ্বগ্পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।। 
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী। বলে উমা ধর! দে উহারে | 
.কাদিয়ে ফুলালে আখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥ 


প্রভাকরে (১২৬২ সনের ৫ অগ্রহায়ণ সংখা! ) 'নিউগ্রেদ' হইতে প্রকাপিত কালীকীর্তনের 
বিজ্ঞাপন আছে (মূলা ০* )-বিজ্ঞাপনদাত! উমাচরণ চট্টোপাধায় নাং হালিসহর 
খাবষাটী। 


রচনাবলী ২৯ 


আয় আর মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোধারে । 
আমি কহিলাম তায়, চাদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥। 
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া! কোলে করে । 
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে ॥ 
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল£মহীহৃথ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে। 

্ঁ ০ চি 
শীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণাপুঞ্রচয়, জগত.জননী যার ঘরে। 
কহিতে কহিতে কথা হ্থনিদ্রিতা জগম্মাতা, শোয়াইল পালঙ্গ উপরে ॥ 


বাল্যলীলা 


জয় বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, জগদশ্বা চল পুষ্পকাননে 
চল চল পুষ্পবনে জয়! দাসী যাবে সনে ॥ 
জগদন্থে বিলম্বেও চল চিত্রপদচলন]। 

লোহিত চরণতলারুণপরাভব, নখরুচি হিমকর সম্পদ দলন। ॥ 

নীলাঞ্চল নিচো'ল বিলোল পবনে, ঘন হ্বমধুর নূপুর কিন্কিণীকলন]। 

সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে বিহরসি হরশিরসি শশিললনা | 

কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশে!র ভাবে, বাঞ্জাফল ফলন]। 

ভাগাহীন প্রীকবিরগ্রন কাতর, দীন দয়াময়ী'সম্তত ছল ছলনা ॥ 


গোষ্ঠলীলা 


গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধু বেশ। 
কবিত কাঞ্চন তনু প্রথম বয়েস ॥ 
বিচিত্র বসন মণি-কাঞ্চন ভূষণ । 
ত্রিভূষন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ ॥ 
্য়স্ত,যুগল হর নুরনদীকুলে। 
বয়ন, পুজেন নিত্য করপঞ্সফুলে ॥ 


৩০ কবিরঞ্ন রামপ্রসাদ সেন 


নাভিপন্ম তেজি ত্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে । 
লোমাবলী ছলে চলে করিকুন্ত ভ্রমে || 
ঈশ্বরমোহন ইষু নয়ন তরল । 

বিধি কি কজ্জল চলে মাথিল গরল || 
নিথিল ব্রদ্মাগুভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড । 
ফেরে করে লয়ে ছাদ ডোর দুপ্ধভাও | 
ভালেতে তিলক শোন সুচার বয়ান । 
ভনে রামপ্রপাদ দাস মার এই এক ধ্যান ॥ 


(২) কৃঝ্ণকীর্তন রামপ্রসাদ-রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ__ঈখর গুপ্ত ইহা 
ষম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু একটি মাত পদ মুদ্রিত করেন। তিনি 
লিখিয়াছিলেন--“রামপ্রসার্দের কুষ্ঃকীর্তনের এক স্থান হইতে কতিপক্ন 
পংক্তি উদ্ধত করিলাম । 


প্রথম বয়স রাই রসরক্গিণী, ঝলমল তনুরুণ্ট স্থির সৌদামিনী | 

রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে, রাই আমার মোহনমোহিনী 1! 

রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পালায় ডরে। 

কুটিল কটাক্ষশরে, জিনিল কুম্বমশরে || 

কবি টাচর হুন্দর কেশ, সথী বকুলে বানাইল বেশ । 

তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করিছে প্রবেশ ॥ 

নব ভানু ভালেতে নিবাস, মুখপল্ম কোরেছে প্রকাশ । 

উরে কলিকা যে আছে, কি জানি ফুটে পাছে, সথীর হৃদয়ে তরাস ॥৯ 


»। একটি প্রসিদ্ধ সংস্বৃত শ্লোকের অনুবাদ ১-- 


বধূললাটোদিতবালভানুনা, মুখারবিন্দং শ্ষুটিতং বিলোক্য। 
স্চুটে কিমন্যা কলিকেতি শক্বয়া, বিধুধিধাত্র। গমিতো! রবেরধঃ ॥। 


রচনাবলী ৩১ 
ভাবে পূর্ণচন্্র কোলে তার, অপরূপ শোভা হোল আর । 
এ কি প্রীবদনছবি, উপরেতে টাদ রবি, সদন মদন রাজার ॥ 
অলকা কোলে মতিহার, কিবা বিচিত্র ভাৰ বিধাতার। 


যেন রাছর মুখমাজে, বদন রাজি রাজে, চাদেরে করেছে আহার ॥ 
আখি লোল অনুমানি এই, টাদে হরিণশিশু আছে যেই। 


তনু হুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, দিগ নিহারই সেই | 
চারু অপাঙ্গ কাম কামান, নাসাতিলক শর খরসান। 


সেই শ্যামহন্দর, মানস মুখবর, ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান | 
( সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ, ১২] 


(৩) কালিকামঙ্গজল বা কবিরঞন বিদ্যান্ছন্দর £ যুগকবি ভারত - 
চন্দ্রেরে কাব্যের সহিত পার্থক্য করিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে 
কবিরঞ্রন বিদ্ান্নন্দর অথবা শুধু 'কবিরঞ্ন'। গুপ্তকবি এক স্থলে 
লিখিয়াছেন__“কবিরঞ্জন, কালীকীর্তন ও কুষ্ণকীর্তন, এই তিনখানি গ্রন্থ 
কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না।” ( সংবাদ 
প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮) এই সম্পূ্ণাঙ্গ 'জাগরণ, গ্রন্থের 
নামাস্তর “কালিকামঙ্গল” ছিল বলিয়াই মনে হয়। নিয়লিখিত পয়ার 
ভাহাই সুচনা! করে £- 

যে গাওয়ায় যে বাগায় তাহার (? তোহার ) মঙ্গল। 
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল || ( পৃ, ১৭৬) 


ইহার বনু ভণিতায় '্রীকবিরঞ্জন, লিখিত আছে (পৃ. ৪, ১৩, ২৪, ৩৯, 
৪২, ৪৭, ৬২ প্রভৃতি_-অধিকাংশ ভ্রিপদী ছন্দে)। সুতরাং নৃতন 
প্রমাণবলে ইহা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্ের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই-_-এঁ সনের সনন্ে 
তাহার সর্বজনপরিচিত উপাধির উল্লেখ নাই। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, 
“মহারাজ রামপ্রসার্দি বিদ্ভান্ন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের গ্রতি 


৩২ কবিরঞচন রামপ্রসাদ সেন 


বিষ্যানুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন” (সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ 
১২৬০? পৃ. ৬)। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারও ভারতচন্দ্রকে রামপ্রসাদের 
পরে ধরিয়াছিলেন ( সা-প-প,৫০) পৃ. ৬২-৩ ) এবং রামগতি ন্যায়রত্ের 
মতেও, “কবিরঞ্ন বিছ্যাস্থন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদাম্ঙ্গল রচনার ২।১ 
বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল” (বাঙ্গাল! সাহিত্য, ১ম সং, পৃ. ১৫৪ )। 
এই সকল ভ্রমাত্মক সিদ্ধাস্ত এক দিকে ভারতন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠতা হেতু 
এবং অন্যদিকে রামপ্রসাদের প্রতি পক্ষপাত হেতু কল্পিত হইয়াছিল। 
বিগ্যাহুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, 
তৎকালে তাহার বয়স প্রায় ৪। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং সর্বব- 
কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পূর্বেবে ১৭৬০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ 
্রস্থরচনায় হস্তক্ষেপে করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। 
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাঁদের মধ্যে বিষয়বস্ত, ভাব, ভাষা ও ছন্দোবিষয়ে 
দশ্ঠমান প্রচুর সাদৃশ্য একের উপর অন্তের প্রভাব সুচনা করে। কিন্ত 
ভারতচন্দ্রেরে উপর রামপ্রসাদের প্রভাব অধুনা কল্পনার অতীত। 
ভারতচন্দ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থ বিদ্যমান দেখিয়াও রামপ্রসাদ “প্রবহমাণ 
নদীস্গিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কাধ্য” (ন্যায়রত্ব, 
পৃ. ১৫৫) কেন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামগ্রসাদের বিন্ময়কর 
জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ও তৎকুত বিছ্যান্থন্দরের নিগৃঢ় রহস্য আলোচনা 
করিলে তাহার উত্তর পাওয়। াইবে। 
রামপ্রসাদ 'জাগরণারভে'র পূর্বে গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীর 
বন্দনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালীবন্দনাটি অপুবর্ব। আরম্ভ ঘথা,_ 
কলিকাল কুগ্রর কেশরী কালীনাম। 
জপিলে জঙ্াল বায় বায় স্টোগ্য ধাম ॥ 


রচনাবলী ৩৩ 


কাল কর পৃথক চিত্ত হে মনে এই। 
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়গ বটে সেই ॥ 
রমনাগ্রে মুখ ভরে মত্ত করে লও। 
ভক্তি গঙ্পৃষ্টে চরি যমজয়ী হও ॥ 
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর। 
এনাথ কহিলা তত্ত্ব বন্ত সারাতনার ॥ (পৃ. 1/০) ১০ 
গুরুরূপায় অভয়ার অভয়বাণী সাধক কবির চিত্তে যে সারাখসার বস্তরূপে' 
চিরাধিষিত হইয়াছে, গ্রন্থের সর্বত্র তাহার অভিব্যক্তি বিদ্যমান, মুহূর্তের 
জন্যও তাহার বিশ্বৃতি হয় নাই-_-শঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার পদে পদে 
বীরাচারী তান্ত্রিক ইষ্টদ্েবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ 
রামপ্রসাদী বিদ্যানস্ুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌল অস্ত্রের নিবন্ধ এবং 
জনসাধারণের নিকট এ জাতীয় রহস্তময় তন্ত্গরন্থ টিরকাঁলই গুপ্ত থাকে । 
গ্রস্থমধ্যে রামপ্রসাদ নানা প্রকার ভণিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_কালী- 
বন্দনার শেষে যে ভণিত1 আছে, তাহাই সর্বাধিক স্থলে দৃষ্ট হয় ₹_ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী বুপামই | 
আমি তুয়। দান দাস দাপী পূত্র হই! 

১০। ভান্ষর যষ্থে মুদ্রান্থিত ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত সংঙ্গরণ আমরা বানহার করিলাম । 
লঙ্গ, নাহেব (বঙ্গভাষ। ও সাহিতা, &00., 0. 680) “হালি নহরের রামপ্রসাদ”-রচিত 
বিদ্বান্থন্দরবিষয়ক “কনিনহন” (৮) এবং “রামপ্রসাদ সেন”-রচিত 'কলি (? বি) রঞ্জন 
পুথক্‌ উল্লেখ করিয়া দুইটি সংস্করণের কথা লিথিয়া থাকিবেন। গ্রন্থের নাম “কালীরহস্ত” 
হওয়া অপন্ভব নহে-” 

অষ্টরসধারা জগদন্বী পাদপদ্ম । 


পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম ॥ (পৃ. 1%০ ) ডষ্টবা। 


৯০৯১ 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


এবং অভিশপ্ত হইয়! কাঞ্ীনিবাসী গুণরত্বের পুত্র স্থন্দর এবং বর্ধমানে 
বীরসিংহ ও মহারাজ্জী অমলার কন্যা বিদ্ারূপে ভূমগুলে অবতীর্ণ হন। 
দূত জনার্দন ভট্ট্রের মুখে বার্তা শুনিয়া! সুন্দর কালীর বরে গখেচরত্বাৎঃ 
ছয় মাসের পথ ক্ষণমাত্রে লঙ্ঘন করিয়া বদ্ধমানে উপস্থিত হন। 
মালিনীর নাম “কজ্জ্বলা' ; কালীর তিনটি বরে “বিল” স্বষ্টি, বিদ্যার পরাজয় 
ও বীরসিংহের নিকট মুক্তি লাভ হয় ইত্যাদি। বিচারকালে বনু 
ক্লেক রচনার মধ্যে 'গোষধ্যমধ্যে ও “ম্বযোনিভক্ষ” শ্লোকছয় ও 
তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। বিগ্কার গভকথা প্রচারিত হইলে 
বীরপিংহের “নিশাচর” সংগরসিংহ ৮ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়। দিবে 
বলে। অষ্টম দিবসে “বিষ্যাগেহঞ্চ সিন্ুরমণ্তিতং কৃত্বা অতিষ্ঠ, 
(১৮|২ পত্র )। ধরা পড়িয়া সুন্দর “বিলপথেন বিদ্যানিকটগমাৎ্” 
(২০।১) এবং সথীবেশে নিশাচরের শপথ শুনিয়। অবশেষে “নিললজ্ঘনে 
দক্ষিণচরণপ্রদানং কৃতমিতি” (২১ পত্র)। এই অংশে একটি পুষ্পিক। 
আছে--“ইতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরা জচম্পকমহীনাথনিদে শিতশ্রচন্দ্রচড়বর্ষ- 
চারিরচিতবিদ্যানুন্দরোপাধ্যান-নাটকাশ্গবন্ধে বিদ্যাপরিণয়ঃ প্রথমঃ 
পরিচ্ছেদ:” ॥ শ্রীরামনাথশন্ম ণঃ পুস্তিকা লিখনঞ্চ ।) (২১২)। গ্রন্থের 
ছিত্তীয়াংশে (২২-৯৯ পত্র) চৌরপঞ্চাশিকার কালীপক্ষে বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
আছে । কারণ. চন্দ্রুড়ের লেখানুসারে সথন্দর বিহ্বল হইয়া এ ৫০ শ্সোকে 
ভগবতীর ধ্যান করিয়াছিলেন “ইতি চ পুরাতনী কথা” (২২।১)। 
লক্ষা করা আবশ্তক, এই সংস্কৃত গ্রস্থও রামপ্রসাদের উপজীব্য ছিল 
না-_কাঞ্ীরাজ, মালিনী, দূত, কোটাল প্রভৃতির নাম এখানে পৃথক্‌। 
বিদ্যাহ্ুম্দরোপাখ্যানের এই অভিনব 'নাটকাহ্বন্ধ সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত হইলেও ইহার আকর বোধ হয় বাঙলা! নাটক। 


রচনাবলী ৩৭ 


সুন্দরের এই কালীভক্তিময় প্রাচীন রূপ ভারতচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় 
“নাগর রায়ে পরিণত হইয়া রাঁজসভায় বাহবা লইয়াছে। নিভৃত 
ভক্তহৃদয়ে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলেই রামপ্রসাদী বিদ্যানুন্দরের 
উৎপত্তি ইহাতে বিদ্ব্য। ও সুন্দরের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গলা 
সাহিত্যে বসন্ত: তাহার তুলনা নাই। মালঞ্চ বৃত্তান্তে “বিনোদবর' 
হন্দরের নিগৃঢ় রূপ ভাবে ছন্দে অপূর্ব: 


অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা তেজি উঠে কবাী। 
শিরসি কমলে, দশ শতদলে, চিস্তরে নাথ ছবি ॥ 


জপয়ে শীহুর্গানাম, পূর্ণ হেতু মনস্কাম। 
প্রাতঃক্রান করি, ধৌত ধুতি পরি, সসন্বল্প গুণধাম ॥ 


নিকটে মালঞ্চ শুক, দেখি মনে বড় দুশ্ব। 
সে জন গমনে, কুম কাননে, বিকশিত হয় পুষ্প ॥ 
ক চি সং 
চন্দর সৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে । 
নাপানন্ধে ঘ্রাণ, সরে দহে প্রাণ, চমকিয়া হীর| উঠে ॥ 
ঙ ক ঙঃ 
হতে কানন মাঝ, নঙ্গুথে যুবক রাজ । 
পুটাঞ্চলি পাণী, বুথে মু বাণী, কহে তব এই কায ॥ 


স'মান্য পুকষ নহ, স্ব্রপে আমাকে কহ। 
পূর্ণ রগ হরি, নররূপ ধরি, কি হেতু তুমি ব্রমহ ॥ 


কত পুণ্য পুঞ্ মম, ধন্য কেবা মম সম। 
গুন মহাশয়, ধন্য মমালয়, অভিথি শীনরোন্বম ॥ (পৃ ২৬০৮) 


রামপ্রসাদ ভ্রমেও এক বার সুন্দরকে 'রায়' উপাধি দেন নাই_-কবি, 
কবিবর, মহাকবি প্রভৃতি পদেই তাহাকে মগ্ডিত করিয়াছেন । 


৩৮ কবিরঞ্চন রামগ্রসাদ সেন 


সরোবরতীরে পরম্পর দর্শন লাভের পর বিগ্ভা আসিয়া কায়মনোবাকে 
ভগবতীর ঘ্যব করিলেন এবং _ 


একান্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্ট। মহাবিদ্া আগ্ভা, পড়িল প্রনাদ জবাফুল। 
শ্রবণে শুনিল এই, তোমার হাদেশ সেই, আজি নিশি সকল গ্রতুল॥ (পৃ.৪*%) 


বলাবাহুল্া, সুন্দর ৪ ভগবতীর শ্তব করিয়াছিলেন £-_ 

দুব করে কবি, পরিতুষ্ঠা দেবী, পুনরপি আজ্ঞা হয় । 

ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা কোন্‌ তুচ্ছ, থে কর পরিণয় 1 

অপরূপ কথা, অকল্মাৎ তা, শড়ঙ্গ হইল পথ | 

প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী, পুরাইল মনোরথ ॥ (পৃ ৪৯) 
ভারতচন্দ্র এ স্থলে দবেবীদত্ত সিদকাঠী ও সন্ধিমস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 
চন্্রচুড়ের লেখ|হুসারে “ভগবত্যাজ্ঞানিয়ন্ত্রিতবিলপথেন প্রবিষ্টঃ সুন্দর” 
(৮১ পত্রে)। ভারতচঞ্জের লেখার উপর রামপ্রসাদের নিগৃঢ় লেখনী- 
সঞ্চালন পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের মতে নুন্দরের বন্ধন 
মোচনের পর, 


সিহংসানে বসাইয়া» বলনভূষণ দিয়া, বিদ্বা আনি কৈল সমর্পণ । 
করিল বিস্তর শ্তব, নানামত মহোৎসব, ছুলাছুলি দেই রামাগণ | (পৃ. ৩১৩) 


রামপ্রাদের লেখাম্ুসারে বীরসিংহের পণ্ডিতের] শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থা) 
দিলেন :--( পৃ. ১৫৪-৭) 

গন্ধ্ধ বিবাহ পরে, পুনরপি নৃপবরে, বিবাহ না করে কোথা! বেহ। 
এবং বহু পৌরাণিক নিদর্শন প্রমাণার্থ প্রদশিত হইল। বার মাস বর্ণনে 
ভারতচন্দ্রের বিদ্যা আশ্বিনে নদে-শাস্তিপুর হৈতে খেড় আনাইতে 
চাহিয়া্ছেন। আর কবিরঞ্ন গাহিলেন, 


রচনাবলী ৩৯ 


কম্যায় কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পুজে শক্তি, মুক্তি লাভ উক্তি উদ্ত বেদে। 
যে গৃহী মাধক দীন, সেই সে দিবস তিন, মরমে মরিয়া থাকে থেদে ॥ (পৃ. ১৬২) 


এইরূপ ব্যক্তিগত অনেক মন্মকথ| রামপ্রসাদ নানা স্থানে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। বিছ্যান্ুন্দরের শেষ পরিণতি ভারতচন্ত্র বণনা! করেন 
নাই। রামপ্রসাদ সে অভাব বাঞ্ছ। মত পূরণ করিয্নাছেন। সন্তানলাভের 
পূর্ধ্বেই সুন্দর বিদ্যা সহ দেশে ফিরিয়! যান এবং স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হন। 
“মাঘী শুরু! ত্রয়োদশী”তে বিদ্যার পুত্র পদ্মনাভের জন্ম হয় (পৃ. ১৭৭) 
এবং এই পুত্র শিক্ষালাভের পর, 


কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠ|ই, নিল একাক্ষরি মন্ত্র। (পৃ. ১৭৯) 


আমাদের অন্থমান, রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনের জন্মকাল ও মন্ত্র 
দীক্ষা ছলক্রমে এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুত্রের উপর তাহার 
গভীর স্সেহ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দ্বার1 স্থচিত হর (পূ. ৬২১ ৭৭, ১১৮, ১২৭, 
১৫৮, ১৬৯) ১৯০ )। জোষ্ঠ সুতা ( পূ. ৯৯), স্ৃতা জগনদীশ্বরা ( পৃ. ১৬৯, 
১৯০ ) প্রভৃতি অপর পরিজনের উল্লেখ অত্যন্ত নিরল। রামপ্রসার্দ স্বয়ং 
একাক্ষরী দর্ষিণাকালীমস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন, ইহাও অন্ুমানসিদ্ধ 
হইতেছে । একটি গানে (পিতিতপাবনী তারা) বশিষ্ঠাভিশপ্তা 
তারাবিদ্ার উল্লেখ দুষ্ট হয়_তাহা কবিরঞ্চনের না হইয়া দ্বিজ 
রাম প্রসার্দের রচনা হইতে পারে। ত্ুন্দর মন্দির গাথিয়া দক্ষিণাকালীর 
পাষাণমৃন্তি স্থাপন করেন (প্‌ ১৭৯-৮০)1 কিছু 

'হথাপিও কদাচ প্রনন্ন নহে চিু | 

*ব সাধনার্থে খেদ করে নিতা নিতা |! 

প্রযত্রে মংগতি করে চণ্ডালের *ব। 

সধকেত হন্দর সাহল অনভ্ব।। 


৪ কবিরঞ্চন রামপ্রমার্দ সেন 


ভোমবারযূত। কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি । 

শুশানে চলিল! সঙ্গে নহিষী রূপসী ॥ 

বিস্বারিত বিবরণ বর্মিলে নমস্তু 

গ্রন্থ যাবে গড়াগডী গানে হব বাস || 

"যা নহি বল্যে কেহ না করিন| হেলা 1 

বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেল! || 

গকীয় কলাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই । 

ভঙ্গীতে নক্ষেপে কিছু কিছু কয়ো যাই ৷ 

আকষ্ভবা হেতু কত বাতিক্রম হবে। 

আগমজ্ড কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥ (পৃ ১৮০) 


রামপ্রপাদদ অতঃপর শবসাধনের যে পুঙ্থান্তপৃঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন (পৃ. 
১৮১-৭ ), তাহ। বন্তত: একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ--তদ্ধিশয়ে তাহার আত্যস্তিক 
অন্থরাগ না থাকিলে কাব্যসাহিতোর পরিচ্ছেদরূপে তিনি তাহা 
চালাইতে অগ্রসর হইতেন না। শখাবোপরি বসিয়া! 'হাশঙ্খমালাজপে'র 
ফলে দেবী সাক্ষাং আবিভ্তি হইয়! জুন্বরকে বর দান করেন। 
তন্মধ্যে বরদানচ্ছলে দেবীর পুরাণসম্মত কলিমাহাত্্যবণন ( পৃ. ১৮৫-৬) 
এবং চরম বাণী “শীগ্র মুত্রা হয় যার পুণাধাম সেই” রামপ্রসার্দের 
আর একটি নিজন্ব মন্কথা। 


রামপ্রপাদের কবিত্বশক্তি, চরিত্ত্রচিত্রণ ও খ্ভাবোক্তির বহু মনোহর নিদর্শন 
বিষ্ভা্ন্দরে নিবদ্ধ আছে, কয়েকটি উদ্ধত হইল ।-- 


বার দিয়া বগিল বিনোদবর পাণে। 
বামনা বলি:ত নারে ফিক ফিক হানে । 
ভাবে কৰি, এ মাগী বনে দেখি পোড!। 
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া ॥ 


রচনাবলী ৪১ 


কটির কাপড় গার্টি কতবার খোলে । 
ভূজপাশ উদ্দাস গ! ভাঙ্গে হাই তোলে ॥ 
হেসে হেনে আরো এসে ঘনায় নিকটে । 


কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥ 
(মালিনীর পুগ্পচয়ন, পূ. ৯১ ॥ 


হীর! রায় নামে এক কোটালের খুড়া। 
বয়ন বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া। 
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে। 


সঙ্গোপনে যাও বিছু ব্রাহ্মণীর কাছে || 
হি ধা ও 


অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে। 

বৈস বাপু বিছু মৃছু হেসে হেসে কহে ॥ 

কোন্‌ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই । 

বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই ॥। 

ভাগাধর হবে বাপু কুড়ায়েছি হল । 

স্বব5ণ্ী পুজে কত ছি ডিয়াছি চুল | 

পঞ্চম বনরে তোর ম| মরে যখন । 

মৃত্তাকালে হানে হানে অুঁপেচে তখন || 

এবে বাছ! ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর । 

আমি সেই ভাব ভাবি তুমি রেনির্ুর॥| (পু" ৯২০৫) 


গৌডরাচো গোড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে। 
নেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে | 
খানা চীর! বহির্বাস রাঙ্গা চারা নাথে। 
চিকণ গুধড়ী গায় বাকা কোত.কা হাতে ॥। 


৪২ 


কবিরঞ্ন রামগ্রসাদ সেন 


মুল্স গুল্লছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 

দুই ভাই ভজে তার! সষ্টিছাড়া ভাব ॥। 

পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট । 

ডেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥ 

এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি ছুটি। 

দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটা|। (পৃ ৯১) 


সহরে গুজব উঠে একে এক শত । 

গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেস্তে যত || 
দরচায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 

পণের মান্রষ ডেকে লাগাইছে হাট 

এক শরা ভরা টিকা ই কা চলে দ্রুটা। 
পোয়৷ দেড় গুড়াকু তামাকু ঢে কীকুটা ।1 
হেসে কহে ভোমর! শুনেছ ভাই আর। 
নিলাম এখনি আশ্চযা সমাচার |। 
হাতকাট! একটা মানুষ গেল কয়ে। 
চোরের সহিত নাকি ছিল ছটা মেয়ে | 
পবম বপসী' তারা হ্র্গ বিদাধরী। 

বিপুল নিতম্ব ভরিণান্ষী কুশোদরী )। 
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে । 
সেই ক্ষণে তারা পুডে মৈল তার সাতে ॥॥ (পৃ, ১৭৬-৭ ) 
কহে গুণরাশি হানি পাত্র ভুমি মুড । 
খাও হে বাপের কল! দিয়ে ঝোলা গুড় ॥ 


দাড়ি ভূ'ড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র 
হবচন্দ্র রাক্জার যেন গবচন্্র পান্র ॥ 
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বন পণ্ড বুঝেছি বলিয়৷ দেন তুড়ি। 

রাঙ্গাবট যেন সার কাটালের গুড়ি॥ 

ছয় মাস গতে কর্ম সুধাও কি জাতি। 

কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি ॥ 

তব চ্ধ্যা চচ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক। 

দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক || 

কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর। 

চাসায় পরশ পায় ছুন। বাড়ে দর ॥ (পৃ. ১৩৩) 


হদয়ে পরম বাধা, কহে কথা যাব কোথা. কার বিদ্ভা কে লয়ে চলিল। 
স্থগ্ররূপা কন্যাগুলা, ভেঙ্গে গেল ধুলাখেলা, শোকশেল হাদয়ে পশিল ॥ (পৃ ১৭) 


মিশ্র হিন্দী ও শুদ্ধ হিন্দী রচনায় রামপ্রসাদ সিদ্ধহম্ত ছিলেন--মাধক 
ট্রের 'ভটভাখা” ( পৃ. ১৪৪-৪৫) প্রভৃতি তাহার নিদর্শন | 


বিলাতি বহুত চিজ বেস কিম্মতের | 
থরিদ্দীর নাহি পড়া| পড়্যা আছে ঢের ॥ (পৃ, ১৪) 


ইহা অত্যাধুনিক রচন] বলিয়া ভম হয়। 


“নহে স্থখী স্থমুখী নিরখি নন্দিনীরে” অনুচ্ছেদটি ( পৃ. ৭৭-৭৯) 
অন্ুগ্রাসরচনার আদশশ্বানী । পরিশেষে কয়েকটি রসাল প্রবাদবচন 
বিদ্যানন্দর হইতে সঙ্কলিত হইল :__ 


সঁতারে হাপায়ো শেষে স্রোতে ঢাল গা। (পৃ.৬১) 
ছুঁড়ীর হাপানে ছোড়া হল তন্কনারা। ( পৃ*৬৯) 
জীব দিয়াছেন কু: দিবেন আহার । (পৃ, ৭০) 

গু ডিতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল দাপ। (পৃ. ৭৫) 
কোথা বান্ধিবেক ভাগা শিরে সপাধঘাত। (পৃ. ৭৬) 
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয় ঢাকি | (পৃ. ৭৭) 


৪৪ কবিরঞ্রন রামপ্রসা? সেন 


অতি বুদ্ধে পোদে দড়ী তার ভোগ করি। (পৃ. ৯৭) 
সতের শুহ্গাদ কোথ! ঘোলে | (পু, ১৬২) 
পর্বতের আড়ে পিতা আছি এতকাল । (পৃ. ১৮৮) 


(৪) সাধনসঙ্গীত £ রামপ্রসাদী গানই রামপ্রসাদকে চিরম্মরণীয় 
করিয়া রাখিয়াছে | সাহিত্যরচনার কোন বিভাগে ইহাকে অন্ততক্তি করা 
যায় না--মন্তরষ্টাী খষির অপৌরুষেয় বেদবাণীর ন্যায় ইহা এক অনির্বচনীয় 
বন্ত। ইহা যে গ্রস্থপদবাচা নহে এবং সাধনমগ্ চিত্তের এক অতীন্দিয় 
ভ্রবীত্ৃত স্তরে যে ইহার উদ্ভব, রামপ্রসাদ ম্বয়ং তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, 
“গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হবে ব্যস্ত”-_বিদ্যান্ুন্দর | (প. ১৮০) বৈষ্ব 
পর্দাবলীর অধিকাংশ প্রযত্রসাধা রচনা, আর রামপ্রসাদী মালসী রচনা- 
বহিত্ত দেবগ্রাহ উচ্ছসিত ভাব মাত্র। রামপ্রসা? স্বয়ং একটি গানও 
লিপিবদ্ধ করেন নাই--উক্তেরা! সামান্য অংশ উদ্ধার করিয়াছেন, 
অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। গুপ্ুকবি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন.__ 
পূর্বে ছুই একটা করিয়। অভ্যাস করত সংগ্রহ পূর্বক যিনি যাহা লিখিয়' 
রাখিয়াছিলেন তীহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় 
লোপ হইয়। গিয়াছে, কারণ পূর্বকালের লোকের! ইট্টমস্ত্রের ন্যায় গোপন 
করিয়া যত্ুপূর্বক রক্ষ। করিতেন, প্রাণাস্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে 
দিতেন না, আহ্ছিক, পৃজাকরণকালে সেই পুঁতির উপর ফুলচন্দন প্রদান 
করিতেন, অপুনাগ ছুই এক মহাশয় & প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা 
সববন্থ স্বীকার করিয়াও তাহারদ্িগের নিকট হইতে সে পদাবলী প্রাপ্ত 
হইতে পারি নাই”। (পূ ৮) ঈশ্বর গরপ্ধ স্বয়ং কবি ছিলেন। তিনি 
রামপ্রসাদী গানের বিষয়ে স্বয়ং গবেষণা করিয়া বিশ্ময়বিমুগ্ধচিত্তে 
'লিখিয়াছেন,“ইহার তুলা বঙ্গভাষা-ভাষিত গীতরত্ব এ পর্ধাস্ত কোন 
কবি কর্তৃক প্রচারিত হন নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মৃহাশয় কবিরপে 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ মেনকে সব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য 
করিতে হইবে, কারণ তিনি মকল রসের রগিক, প্রেমিক, ভাবুক ও 
ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন," কাকের ন্তায় অতি নিরস কর্কশকণ্ঠ কোন 
মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার ক, 
হইতে রামপ্রসাদি পর্দ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথ! হইতে 
অকন্মাৎ অমুত বৃষ্টি হইতেছে”। (পৃ. ১) “কবিতা বিষয়ে রামপ্রসা্দ 
ঘেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন 
যাহা দেখিতেন এবং ই"হাঁর অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাং 
তাহাই রচনা করিতেন, কম্মিন কালে দ২ কলম লইয়া বসেন নাই। 
মুখ হইতে যে সমন্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা । তিনি 
পরঘার্থ পথের একজন প্রধান পথিক [িলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় 
লইয়| ঈথর প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন। এই মহাশয় সদানন্দ 
পুরুষ ছিলেন, ব্রদ্মচিন্তা ব্যতীত তাহার অন্তঃকরণে অন্ন চিন্তা বা অন্য 
চিন্তামাত্রই ছিল ন]”| (পৃ. ২) ইশ্বর গুপ্ত পাদশতাবীর “গুরুতর 
পরিশ্রমে" রামপ্রসার্দের জীবনী ও সঙ্গীতাদি সংগ্রহ করিয়া! তাহার সম্বন্ধে 
এবং বিশেষ করিয়। তাহার সঙ্গীতের বিষয়ে বহু প্রসঙ্গকথ| অভ্রান্তরূপে 
অবগত হইয়। তাহার অলৌকিক শক্তি পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন 
এবং অকুন্ঠিতচিন্তে তাহাকে বাঙ্গলার 'সর্ববেষ্ট' কবি বলিয়া খ্যাপন 
করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গানের বই এখন পথে ঘাটে বিকাইতেছে, 
অর্থাৎ এ সদানন্দ পুরুবটির অলৌকিক শক্তিগ্রস্থত গান এখন একটি. 
সামান্য গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়াছে এবং সরল, মন্মরম্পর্শী প্রভৃতি 
ছুই একটি লৌকিক বিশেষণ পদ সমালোচকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াই 
তাহা চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে । অথচ গ্রপ্তকবি মাতাল- 
প্রসঙ্গের গান ছুইটি প্রথম মুক্রিত করিয় মন্তব্য করিয়াছিলেন-_-“আহা 


8৬ কবিরঞ্চন রামগ্রসাদ সেন 


এইস্থলে রামপ্রসাদ সেন কি বিচিত্র কবিত্বৎ পাগ্তিত্য ও পরমার্থরসের 
র্িকতা প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ করি জগদীশ্বর এবভ্ভূত অদ্ভুত 
ক্ষমতা অপর কাহাকে প্রদান করেন নাই, প্রনাদ কেবল একাই তাহার 
যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন। দৈরশক্তি দেবী অনবরত ইহার কে 
জাগ্রতাবস্থায় বিহারপূর্ববক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র শিপ্রিতা ছিলেন না, 
নচেৎ এবপ্প্রকার অস।ধারণ ন্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে 
পারে”। (পু. ৪) মাতাল-প্রনঙ্গের দ্বিতীর গানটির একপ্রকারের 
সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত হহল :-_ 


মন ভূলে। ন। কথার ছলে । 

লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥ 
মুয়া পান করিনে বে, ধা খাই যে কুলে । 
আমার মন মাতালে মোছে আছ, মদ মাহালে মাতাল বলে ॥ 
অহরিশি থাক বলি, হরমভিষাঁর চবণভলে । 
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচনে দিশা, বিষম বিষযমদ খাইলে ॥ 
যশ্বভর! মস্ত্র্মোড়া, অণ্ড ভানে যেই জলে। 
সে যে অকুল তারণ, কুলের কারণ, কূল ছোরো না পরের বোলে 
ব্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক নলে মোহের ফলে। 
সত্ত্ব ধন তমে মন্মণ কন্ম হয় যন রঙ মিশালে ॥ 
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিলে কোলে। 
রামপ্রসাদ বলে নিানক।লে, পতিত হতে কুল ছাড়িলে॥ 


তান্ত্রিক কুলাচারের অতি নিগৃঢ সারতত্ব এ স্থলে গীতাকারে সাধকের 
মূখ হইতে নির্গত হইয়াছে, ভাত্টীকাদদিদ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়া ইহা পৃথক্‌ 
নিবন্ধরূপে প্রচারযোগা । একাধারে স্ত্রকার ও গীতিকারের অর্ধ্যাদার 
অধিকারী হইয়া এইরূপ এক একটি গান দ্বারাই রামপ্রসাদ চিরম্মরণীয় 
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অসাধারণ কবির আসনে সমার্ঢ। অন্রূপ ভাববিহ্বল চিত্তে বিদ্যা- 
সুন্দর কাব্যেও “অদ্যাপি বাঁনগৃহতো ময়ি নীয়মানে' শ্লোকের অক্ষরান্থবাদ 
করিয়। রামপ্রসাদ হঠাৎ কুলাচারসন্মত দাম্পত্যের এক চরম ব্যাখ্যা 
অকপটে ব্যক্ত করিয়! লিখিলেন ?-_ 


অগ্যাপি সা বিদ্চা! মম হাদে বিহরতি। 
নিরথি মুিলে আখি বিগ্ার মুরতি ॥ 
হুড পতি মৃত প্রায় বাক্য নাহি মুখে । 
বিপরীত কাষে বিদ্যা! চড়ে তার বুকে ॥ 
নগ্র বিদ্যা মুক্তকেশী দস্তে কাটে জি। 


নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি॥ (পৃ. ৯৩০৩১) 


“কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক দ্িবপ কথায় কথায় রামপ্রপাদ সেনকে 
কহিয়াছিলেন, “সেনজ এতদিন দুঃখ গেল, এইক্ষণে কিঞ্িং স্ুখভোগ 
কর” এই কথায় তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়! তৎক্ষণাৎ একটি 
গান করিলেন, এ গীত তাহার প্রক্কত উত্তর হইল । যথা-- 


মন কোর না সথের আশা । 

যদ্দি অভয় পর্দে লবে বাসা ॥ 
হোয়ে দেবের দেব সদ্ধিবেচক, তেইতো| শিবের দৈন্যৃশা ॥ 
সে যে দুঃখিদাসে দয় বাসে, সখের আশে বড় কস! । 
হোয়ে ধণ্মতনয়, ভেজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥ ১ 
ইরিষে বিষাদ আছে মন, কোর না এ কথায় গৌসা। 
ওরে হথেই দুখ, দুথেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥ ১ 
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, কোরে পুরাইবে আশ।। 
লবে কড়ার কড়া, তশ্ত কড়া, এড়াবে না রতিমাষা ॥ ৩ 


৪৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


প্রসাদের মন, হও যদি মন, কন্ধে কেন হও রে চানা। 
ওরে মনের মহন কর যভন, রতন পাবে অতি থানা || ৪ 
(ঈশ্বর গুপ্ত এ, পৃ ৩০৪) 


রামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু 
সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কী দেপাক্‌ দেপাঁক্‌ 
বলিয়া চড়কগাছে ঘুরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন, “মেন মহাশয় 
দেখ কেমন স্থন্দর ঘুরিতেছে” প্রসাদ তাহাতে হান পূর্বাক উত্তর করিলেন, 
“ভাই ! এ কি এক সামান্য চড়ক দেথাউতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে 
ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে!” তাহারা কহিলেন, 
সে কিরূপ চড়ক ভাই, তচ্ছবণে তৎক্ষণাৎ সহম্ন ন্যক্তির সাক্ষাতে 
মুক্তকগে এই গান ধরিলেন। যথা__ 


ওরে মন চড়কা এমণ কর, এ ঘোর সজারে। 

মহা যোগেন্জ কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥ 

যুগল হম শল্ত, যুবতীর উরে । মন রে, 

ওরে কর পঞ্চ বিঞ্দলে, পুডিছ ভাহারে ॥ ১ 

ঘরেতে ঘুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক। মন রে, 

ওরে বৃন্দাবলী, খামটা ঢালী, বাজ|য় নানা হরে ॥ ২ 

কাম দীর্ঘ, ভাড়া চোড়ে, ভাংলে পাজর পাটে পোডে। মন্‌ রে, 
ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্য রে তোমাবে ॥ ৩ 

দীধ আশা চড়ক গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। দন্‌ রে, 

ওরে মায়াসডোরে বড়শী গাথা, স্নেহ বল যারে ॥ ৪ 

প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে বার। মন্‌ রে, 

ওরে শিক্গে ফুকে শিক্গে পাবি, ডাকে কেলে মারে ॥ ৫ (ই, পৃ ৪) 


রচনাবলী ৪৯. 


মহারাজ রামপ্রসাদ্কে ভূমি দান করিয়া কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেমন সেনজী, সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না? 
প্রসাদ তাহার উত্তরছলে এই গান ধরিলেন। যথা-_- 


তারার জমি আমার দেহ, ইথে কি আর আপদ্‌ আছে। 

ও যে দেবের দেব, হকৃষাণ হোয়ে মহামস্ত্রে বীজ বুনেছে॥ 

ধৈর্ধা খোটা, ধশ্ম বেড়া, এ দেহের চৌদ্দিক ঘেরেছে। 

এখন কাল চোরে কি কর্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রোয়েছে। ১ 
দেখে শুনে ছটা বলদ ঘরে হোতে বার হোয়েছে। 

কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ ধারে, পাপতৃণ সব কেটেছে ॥ ২ 
প্রেমভ্তি হুবৃষ্টি তায় অহনিশি বধিতেছে। 

কালীকল্পতরুবরে, রে ভাই, চতুর্ববর্গ ফল ধরেছে ॥ ৩ ( এ, পৃ.৮) 


কন্তা, পুত্র, স্ত্রী কিংবা! অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর 
স্মরণপূর্বরবক মনের ভাবে এক একবার এক একটা গান করিতেন। যখ] _ 


তুমি এ ভাল কোরেছ মা, আমারে বিষয় দিলে ন!। 
এমন এহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না| 

কিছু দ্বিলে না, পেলে না, দিবে না পাবে না, তায় বা ক্ষতি কি মোর। 
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর গো ॥ ১ 
এ মা দিতিস্‌, দিতাম, নিতাম, খেতাম, মজুরি করিয়! তোর । 

এবার মজুরি হোলে না, মজুর! চাব কি, কি জোরে করিব জোর গো! ॥ ২ 
আছ তুমি কোথা, আমি কোথ, মিছামিছি করি শোর। 

শুধু শোর কর! সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥ ৩ 
এ ম! ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কায তোর কঠোর। 

আমার একুল, ওকুল, দুকুল মজিল, হুধা ন! পেলে চকোর গো ॥ ৪ 

] 


৫5 কবিরঞরন রামপ্রমাদ সেন 


/এ মা আমি টানি কোলে, মন টানে পিছে, দারুণ করম ডোর । 
রামপ্রদাদ কহিছে পোড়ে ছুটানার়, মরে মন ভূড়। চোর গো । ৫” (এ, পৃ. ৩) 


কোন রাঙ্জার সভায় রাঞ্জবাবহারে বিরক্ত হইয়া তঙক্ষণাৎ এই 
গান রচন। করিয়াছিলেন । 


ছি ছি, মনভ্রমর1 দিলি বাজি। 


কালীপাদপদ্নন্থধা তেজে, বিষয় বিষে হোলি রাজি । 
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ট, লোকে তোমায় কয় রাজাজী | 
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীৎ পাজি ॥ ১ 
অহঙ্করর মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজি। 
তুমি ঠেকবে যখন জানবে তখন কর্বে কালে পাপোষ বাজী ॥ ২ 
বালা জর! বৃদ্ধ দশা, ক্রমে যত হয় গতাঙ্জি। 
পোড়ে চেরের কোটায়, মন টোটায়, মে ভজে সে মন্দ গাি॥ ৩ 
কুঢ়হলে, প্রদাদ বলে, জর। এলে আগ্বে হাজী । 
যথন দগ্ডপাণি, লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজী ॥ 
( &, ১ল। চৈত্র ১২৬১, পু. ১১) 


রামপ্রাদের অবস্থাভেদে এই জাতীয় সঙ্গীত সকল অতি চমত্কার 
এবং ঈশ্বর গুপ্তই কোন কোন গান রচনার উপলক্ষ্য অবগত হইয়! 
লিপিবদ্ধ করিঘ়াছেন। নতুবা প্রসঙ্গচাুত হইয়া তাহাদের চমতকারিত্ব 
ও রামপ্রপা্দের অদ্ভুত ক্ষমত। অনেকাংশে লোপ পাইত। রামপ্রসাদের 
গানের যে শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাও গুপ্ত কবির পরিশ্রম-সাঁধিত 
বন্ত--তিনিই প্রথম সীতার বিলাপোক্তি, শিবসংগীত, শবসাধন বিষয়ক 
সংগীত, নৌকাখণ্ডের সংগাঁত, প্রথমাবস্থার গীত, নামমাল! ও স্তব, মালসী 
আগমনী, রণবর্ণনা, মধ্যমাবস্থার গীত ও শেষাবস্থার গীত নামকরণ 


রচনাবলী €১ 


করিয়া রামপ্রসাদের শ্রেষ্ট সঙ্গীতসমূহ (মোট সংখ্যা ৬৭ হইতে কম 
নহে ) মুত্রিত করিয়াছিলেন ।১২ 


রামপ্রসারদ জীবন ভরিয়া বহু সহশ্র গান রচনা করিয়াছিলেন, 
যাহার শতাংশও রক্ষা পায় নাই। গুপ্ত কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন-_ 
(গ্রভাকর, ১লা! পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮) 


“অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞগ্ন এক লক্ষ কবিতা রচন। 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, 


কেবল তাহার প্রণীত একটি পর্দ সাক্ষীশ্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । যথা_ 


জানিলাম বিষম বড়, ষ্ঠাম! মায়েরী দরবার রে। 

€ সদা) ফুকারে ফরেদি বাদি? না হয় সঞ্চার রে॥ 
আরজবেগী যাব শিবে, সে দরবারের ভান্ত কিবে, মাগো । 
ও মা দেওয়ান দেওয়ান! নিজে, আস্থা কি কথার রে ॥ ১ 
লাক্‌ উকিল করেছি খাড়া, সাধা কি মা ইহার বাড়া, মা গো। 
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি াব রে ॥৩ 
গালাগালী দিয়ে বলি, কাণ খেষে হোষেছে কালী, মা গো। 
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আম! রে ॥ গু 


১২। অতুলবাবু লিখিয়াছেন, “গুপুকবি মাত্র কুডিট পরাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন” 
(প্রনাদী-কথা, পৃ. ৩৯৬ পাদটাকা )--ইহ সপ্পূর্ ভ্রণাম্মক। তিনি প্রভাকরের ১২৬ 
সনের ১ল! পৌষ সংখার ৪ পৃষ্ঠ! ( তন্মধো মোট ১৬টি গান) ও ১২৬১ সনের সংখ্যাটি 
(তন্মধ্যে মোট ৩৫টি নৃতন পদ আছে--এই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার পর পাওয়া যায় নাই, 
তাহাতেও বহু গান মুদ্রিত হইয়। থাকিবে ) দেখিতে পান নাই। “কবিরপ্রনের কার্য- 
মংগ্রহে' মোট পদসংখা। ৯১--সবই বোধ হয় গুপ্তকবি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 


€২ কবিরঞ্রন রামগ্রসাদ সেন 


রামপ্রসাদ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতাস্ত অসম্ভব নহে, 
অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস, 
পর্যস্ত পদবিন্তাসে বিরত হয়েন নাই, মনে যাহ। উদয় হইয়াছে, তাহারি 


কবিতা করিয়াছেন ।” 


উপসংহারে আমর! অজু গৌসাইর সহিত রামপ্রসাদের অঙ্ঘর্ষের 
কথা গুপ্তকবির লেখা হইতে উদ্ধৃত করিলাম-_ইহ! একটি ম্মরণীয় প্রসঙ্গ । 


রাজা যখন কুমারহট্রে আসিতেন, তখন রামপ্রসাদ সেন এবং 
অজু গৌসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। 
রামপ্রসাদ সেন কবীন্ত্র ছিলেন, অঙ্ঞু গোঁসাই আদ্‌-পাগল। ছিলেন, 
কিন্তু মুখে মুখে রহশ্য কবিতা রচন1! করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ 
সেন জ্ঞানভক্কি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, তিনি তখনি রহস্তছলে 
ভাহারি উত্তর করিতেন। 


এক দিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ্দ গান করিলেন। 


“এই সংসার ধোকার টাটি। 

ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥ 

ওরে ক্ষিতি বহি বায়ু জল, শুন্যে এত পরিপাটি । 
প্রথমে প্রকৃতি স্থুলা, অহস্কারে লক্ষ কোটি। 
যেমন শরার জলে হুয্যছারা? 

অভাবেতি হ্বভাব ফিটি ॥ ১ 

গর্ভে খন যোগ তথন ভূমে পোড়ে খেলেম্‌ মাটি। 
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির বেড়ি কিসে কাটি ॥ ২ 
রমনী বচনে মুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটা। 
আগে ইচ্ছান্টথে পান কোরে, 

বিষের হালায় ছটফট ॥ ৩ 


রচনাবলী 


আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটা, 
ও মা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটা ॥। 


অন্তু গৌনাই শ্রুত মাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন । 


“এই সংসার রসের কুটি, 

খাই দাই বাজক্নে বসে মজ। লুটি ॥ 
ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামোটা | 
ওরে ভাই বন্ধু দাবা কৃত, পিড়ি পেতে দেয় দুদের বাটী ॥” 


কবিরগ্রন গান করিলেন, 


“আয় মন বেড়াতে যাবি। 

কালীকল্নতরুতলে রে মন-চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥ 
্রবৃত্বি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। 

ওরে বিবেক নামে জোট্ঠ পুত্র, তত্বকথ তায় স্ধাবি ॥ ১ 
অহঙ্কার অবিগ্ভা তোর পিতা মাতায় তাড়্যে দিবি। 
যদি মোহগর্তে টেনে লয়, ধৈধ্য খোঁটা ধোরে রৰি ॥ ২ 
ধন্মীধন্মু দুটো অজ, তুচ্ছ হাড়ে বেধে থুবি। 

যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খছেগ বলি দিবি ॥ ৩ 
প্রথম ভার্যের সন্তানেরে দুরে হোতে বুঝাইবি। 

যদি না যানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিদ্ধু মাঝে ডুবাইবি 1৪ 
প্রসাদ বলে এমন হোলে, কালের কাছে জবাব দিবি। 
তবে বাপু বাছা! বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি ॥৮ ৫ 


গৌঁসাইজি ইহার উত্তর করিলেন। 


“বোলেছে রামপ্রসাদ কবি। 
আয় মন বেড়াতে যাৰি॥ 


৫8 কবিরঞন রামগ্রসাদ সেন 


তার কথায় কোথায়ও যেও না! রে। 
সাধকের মনের ভাব সে কি জানে রে ॥” 

রামগ্রসাদ সেন কালীকীর্তনে একাম্রকাননে ভগবতীর গো-চারণ প্রসঙ্গে 

বর্ণনা করিয়াছেন। গিরিশগৃহিণী গৌরী, গোপবধূ বেশ। ইত্যাদি। 

গোম্বামা ইহার উত্তর দিলেন । 


“না! জানে পরম তন্ক, কাটালের আমন্বত্ব, 
মেয়ে হোয়ে ধেন্ু কি চরায় রে। 

তা যদি হইত, যশোদা যাইত, 
গোপালে কি পাঠায় রে ॥” 


রামগ্রসাদ সেন কহিলেন, 
“কর্থের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, মোলেও যায় না।” 


অজু গৌঁসাই তখনি উত্তর দিলেন । 


“কম্মডোর, শ্ভাব চোর, আর মর্দের ঘোর মোলেও যায় ন1।” 


রামগ্রসারদ কহিলেন, 
“্যামা ভবসাগবে ঢোবো রে মন, 
কেন আর বেড়াও ভেনে ॥” 


গোঁসাই উত্তর দিলেন, 
“একে তোমার কোপো নাড়ী। 
ডুব দিও শা বাড়াবাড়ী ॥ 
হোলে পরে জর জাড়ি। 
যেতে হবে যমের বাড়ী ॥” 


এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজী ও গৌঁসাইজীর বিদ্যা ও 
গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন। (“সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ 
১২৬০, পৃ. ৭) 


গরিশিউ-দ্িজ বাঅগ্রসাদ 


কবিরপধন রামপ্রসা্দ সেন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির রচনা 
রামপ্রসাদী গানে মিশিয়া গিয়াছে। কবিরগ্চনের গান লোকসাহিত্যের 
আসরে যে এক অপূর্ব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার অনুকরণে 
বাঙ্গলার সর্বত্র গান রচিত হইতে লাঁগিল। এ জাতীয় গীতিকারের 
সংখ্যা শতাধিক হইবে__উত্তম, মধ্যম ও অধম। অথচ এই গীতিসাহিত্য 
মামূলী পুথিনিবদ্ধ সাহিত্য নহে, অধিকাংশই মুখে মুখে প্রচারিত | 
অন্থকরণকারীদের মধ্যেও দুই একজন 'রামপ্রসাদ' ছিলেন__নীলু 
রামপ্রসাদের দলভুক্ত ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমকালীন কলিকাতা সিমল্যা- 
নিবাসী ব্রা্ণবংশীয় কবিওয়াল! রামপ্রসাদ ঠাকুর অন্যতম বলিয়া ধর! 
হয়। কিন্তু লক্ষ্য কর! আবশ্তক, গুপ্তকবির সংগৃহীত রামপ্রপা্দী 
কবিতার মধ্যে একটিও কবিওয়ালার নহে-গুপ্ঠকবির সময়ে 
কবিওয়ালার পদ 'সর্ধশ্রেঠ কবির পদের সহিত মিশ্রিত হইবে, এরূপ 
কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমরা নিয়লিখিত পদটি ত্রিপুরা জিলায় 
আবিষ্কৃত প্রায় শত বৎসরের পুরাতন একটি পত্রে পাইয়াছিলাম-- 


মাগ তারা হুরেশ্বরি, 

কেন অবিচারে আমার তরে কবেন দুক্ষেব ডিগিরিজারি ॥ 
একা আমি ছটি পেদ! বল্‌ মা কিসে সমাই করি। 

আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয়জনারে প্রাণে মারি ॥ 
সদরে ওকিল জে জনা টিসমিসে তার আন ভারি | 
সেজে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রূপে আনি হারি ॥ 
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাৰ ইঠ্টান্বরি। 

রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গাং বলে মরি ॥ 


৫৬ কবিরঞ্ন রামপ্রসাদদ সেন 


ইহা কবিরঞ্নন, কবিওয়াল! বা “দ্বিজে'র রচনা নহে--চতুর্থ এক অজ্ঞাত 
ব্যক্তির রচনা । 

ঈশ্বর গুপ্তের পর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়। ধাহারা নান! ভাবে সংগ্রহ 
করিয়া রামপ্রমাদের গান বিপুলায়তন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহারা 
কেহই গপ্তকবির ন্যায় পরিশ্রম, সাবধানতা ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ 
শক্তিসাধক ও সঙ্গীতকার “দ্বিজ রামপ্রসাদে*র জীবনী ও রচনার সমুচিত 
আলোচন] বাঙ্ধল! সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাস হইতে বাদ পড়িয়াছে । 
রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজরচিত এবং তিনি নিশ্চিতই 
কবিরঞ্জনের পরবন্তাঁ বা অন্ুকারী ছিলেন না। কবিরঞ্জনের জীবনীর 
এক স্থলে গুপ্তকবি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন__“পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি 
কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, দে সকল পদ্ধ এখানে প্রচার নাই। 
ঢাকা, পিরাজগঞ্ধ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকের! সব্বর্দাই তাহা গান 
করিয়। থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অন্বাত 
থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না । কহে “বাসী কাপড়ে 
রামপ্রসার্দের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে ।”-(প্রভাকর, ১ল। 
পৌষ ১২৬০পূ. ৭)। আশ্চর্যের বিষয়, এই অনুচ্ছেদের প্রতি অগ্য পর্য্যন্ত 
কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। দয়াল ঘোষ লিখিয়াছিলেন-_“পূর্বব- 
রাঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, স্থতরাং সর্ধপ্রথমে আমারও এরূপ 
সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ “দ্বিজ' ছিলেন।” (প্রসারদপ্রসঙ্গ, ১ম 
সং, ভূমিকা, পৃ. ১৩)। তিনি তাহার বাড়ীর সন্ধানও পাইয়া 
লিখিয়াছিলেন--কেহ বলিল, তাহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়,” 
€খ, এ, পৃ. ৯) এবং কোন্‌ গান কবিরগরনের রচিত ও কোন্‌ 
গান দ্বিজের রচিত, তাহারও বিভাগ একমাত্র তিনিই অবগত 


পরিশিষ্ট-ছিজ রামগ্রসাদ ৫৭ 


হওয়ার অনেকটা স্থযোগ পাইয়াছিলেন। এক স্থলে তিনি 
লিখিয়াছেন £__ 

“কবিরঞ্জনের “কাব্যসংগ্রহে ঘষে সকল সঙ্গীত মুদ্িত হইয়াছে, 
তাহার কোন কোনটা দিজ রামপ্রসাদ্দের বলিয়! অনেকে স্বীকার 
করেন”, পৃ. ১৫)। এই সকল যৃল্যবান্‌ প্রমাণস্থত্র অবর্ণাচীনের মত 
উপেক্ষা করিয়া দয়াল ঘোষই দ্বিজ রাঁমপ্রসার্দের বিবরণাদি বিশ্বৃতির 
অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ঢাক! জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় 
সামান্য অনুসন্ধান করিলেই রামপ্রস্চাদের বিষয়ে বহু তথ্য তৎকালে 
জীবিত প্রাচীনদের নিকট তিনি জ্ঞাত হইতে পারিতেন । বিগত 
অর্ধণতাব্বীর মধ্যে যেকয় জন লেখক দ্বিজ রামপ্রনা? সম্বন্ধে সামান্য 
আলোচন। করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই পরিশ্রমসাধ্য কিছু মাত্র 
সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, কেবল সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়! 
গবেষণার ক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছেন |১৩ 

আসাম-বঙ্গ রেলপথের ভৈরব-টঙ্গী শাখার জিনাদ্দি স্টেশনের সংলগ্ন 
পৃব্ববঙ্গে স্থুপরিচিত “চীনীশপুরে”্র কালীবাড়ী দ্বিঙ্গ রামপ্রসাদের 
সাধনক্ষেত্র | স্থানটি অত্যন্ত ছুর্গন ভিল এবং রেল খোলার পরও খুব 
স্থগম নহে। আমরা একাধিক বার এ কালীবাড়ী দর্শন করিয়াছি এবং 
তৎসম্পকিত দলীলপত্রা্দি পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছি | রামপ্রসাদ 
ঠাকুর (স্থানীয় ভাকনাম ছিল “পেছ্ঠাকুর ) প্রবাদ অন্নুপারে কামাখ্যায় 


১৩। কৈলান পিংহ সাধকসঙ্গীতে'র য় সংক্করণে (১৩৬ সনে) রামপ্রসাদ 
'ব্রহ্গচারী'র অস্তিত্ব প্রথম স্বীকার করেন, কিন্ত জন্মস্থান ব্যতীত তাহার বিবরণ কিছুমাত্র 
সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই । কেবল, শ্বকীয় মব্জাগত বৈগ্যবিহ্থেষের কলে কবিরঞ্জনের 
প্রাতি অবিচার করেন (অবতরণিকা, পৃ. ৪৬-৫৯)। অতুল বাবুর গ্রন্থে (পৃ. ২৪৬-৫৮ ) 
স্থিজ রামপ্রসাদের প্রতি ততোধিক অবিচার করা হইয়াছে। 


€৮ কবিরঞন রামপ্রসাদ সেন 


সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাহার প্রার্থনান্ূসারে দেবী প্রসন্া হইয়া 
ব্রহ্মপুত্রের পূব পারে" (অর্থাৎ বর্তমান ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশে ) 
অবস্থিত স্বগৃহে যাইতে স্বীকুত হন।১৪ রামপ্রসাদদ পৎথপ্রদর্শন করিয়। 
অগ্রে যাইবেন এবং দেবী পশ্চাতে নৃপুরধ্ধনি করিয়া চলিবেন, কিন্ত 
রামপ্রসাদ ফিরিয়| তাকাইতে পারিবেন ন|। ব্রন্ষপুত্রের তীরে তীরে 
আসিয়া বর্তমান চীনীশপুর গ্রামে চরের বালুকা ঢুকিয়। নৃপুরধবনি বন্ধ 
হইয়া যায় এবং বর্তমানে যে স্থানে একটি মনোহর “ত্রিবট” রহিয়াছে, 
সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইলেন। ঠিক যে স্থানে 
রামপ্রসান্নকে মুহুর্তের জন্য সাক্ষাৎ দর্শন দিয়! দেবী অস্তহিত হইলেন, 
সেখানে পঞ্চমুণ্তী আসন ও তছুপরি পরে মন্দির প্রতিষিত হইয়াছিল। 
অগ্ পর্য্স্ত প্রতি বৎসর “বৈশাখী অবস্থায় রামপ্রসার্দের সাধনক্ষেত্রে 
সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া! আসিতেছে । প্রবাদ অনুসারে এ 
তিথিতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ পার্বর্তী 
টেঙ্গুরীপাড়া গ্রামে জয়নারায়ণ চক্রবর্তীর কন্তাকে দেবীর আদেশে 
বিবাহ করিয়া চীনীশপুরে বাস স্থাপন করেন। তীহার একটি মাত্র কন্া। 
জন্মিয়াছিল, নাম জগদীশ্বরী। রামপ্রসাদের এক দৌহিত্রের দৌহিত্রীর 
পুত্র মহেশ্বরদির ত্রান্ষণসমাজের শীধস্থানীয় পারলীয়ার চতক্রবন্তিবংশীয় 
ঈশানচন্ত্র ( ২৬।৭১৩২৬ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে ন্বর্গত ) দেবোত্তর 
সম্পত্তির অর্ধাংশের মালিক ছিলেন। তীয় পৌত্র শ্রীমান্‌ কুলতৃষণ 


১৪ । আধাদপণে (১৩১৯-১* সনে) দ্িঠ রামপ্রনাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তন্মধো একটি অন্ি বিস্ময়কর কথা প্রচারিত হয (মাঘ ১৩১৯, পূ. ২৩২-৪* ) 
যে, রামপ্রাদ রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজ! রামকুষের সহোদর ভাই ছিলেন - ইহ! 
সম্পূর্ণ ত্রমাত্মক ( সা-প-প. ৫২, পৃ. ১০-১১ ভ্রষ্টবা )। 


পরিশিষ্ট--ঘিজ রামগ্রসাদ ৫৯ 


চক্রবন্তী এম্‌. এ. রামগ্রসাদের একমাত্র বংশধর ।১৫ মিদ্ধিলাভের পর 
বেশী বয়সে পুনঃ বিবাহ করিয়া রামপ্রসাদ প্রায় ১৭৪৫-৫০ গ্রষ্টাব 
মধ্যে চীনীশপুরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি কবিরঞন 
অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন । তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, দেবোত্তর 
সম্পত্তির বিবরণ ও কতিপয় স্থানীয় সহচরের পরিচয়াদি আমরা অন্ত্র 
লিখিয়াছি ( সা-প-প, ৫২, পৃ. ৯-১৬ ) | বিক্রমপুরে গত শতাবীতে 
রাজমোহন আঙ্থলী তর্কালঙ্কারের ( ৩০11১২৩১--১৮৩।১২৯৩ সাল ) 
গান বছল প্রচার লাভ করিয়াছিল | তীহার জীবনী ও গান মুদ্রিত 
হইয়াছে ( ঢাকা, ১৩২৪ )। তিনি চীনীশপুরে আত্মকাধ্য সম্পাদন 
করিয়াছেন ( জীবনী, পৃ. ১।০ ) এবং তিনটি গানে ( ৮৪, ৯২ ও ১৯৩ 
সংখ্যক ) 'রামপ্রসাদের রা? পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। যথা) 


হলি কেশ কুলি কদলীবৃক্ষ, নাম রটেছে দেশবিদেশে। 

অ, তুই রামপ্রসাদের রা পেয়ে। রাঁজমোহন হলি রা পরশে ॥ (পৃ. ৭১) 
রামপ্রসাদের তুলনা দেয় তার রোমের যোগ্য না হই রে ভই| 

যেন তৃণকে পব্ধত করে নামের, প্রভায় আমিও তাই ॥ 

রামপ্রমাদের রা পেয়েছি রাজমোহন কয় এ জোড়ে ভাই । 

আমি দেশবিদেশে নাম রটালেম মের সঙ্গে করে বড়াই ॥ (পৃ. ৬৩) 


১৫। নামষাল। যথা £-রামপ্রসাদ-জগদীশ্বরী (-কেবলচন্ত্র চক্রবর্তাঁ )--মধুহ্দন-- 
ভৈরবী (রামনরসিংহ চত্রবর্তী )-বিশ্বেশবরী (০ মৃত্যুঞ্জয় শিরোমনি)- ঈশান- চন্্রকিশোর 
(আধাদপণের প্রবন্ধকার, অগ্রহায়ণ ১৩৩* সনে হগত, নিঃসন্তান) ও কাশীচন্ত্র- কুলতূষণ ॥ 
নিঃসন্তান পুরুষের নাম পরিত্যন্ত হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 


শ্রীফণিভূষণ চক্রবত্ী মহাশয় কুলতূষণের জ্ঞাতি বটেন। 


ন কবিরঞ্ন রামগ্রসাদ সেন 


রাজমোহন কশ্মিন্‌ কালেও হালিশহরে আসেন নাই এবং কবিরঞ্নের 
“রা” পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পূর্বাঞ্চলে বিজ রামপ্রসাদের 
উপর জনসাধারণের এবং শ্রেটঠ সাধক ও পণ্ডিতদের অদামান্ত ভক্তি 
প্রমাণসিদ্ধ করিয়া গুপ্তকবির পূর্ববদ্ধত উক্তির আশ্চর্য্য সমর্থন 
রাজমোহন এ স্থলে মোগাইয়ছেন | তাহার সহিত রামপ্রসার্দের 
তুলন। হয় সাধন বিয়ে ৪ গান রচনায় । রামপ্রলাদের মালপী গানের 
ভাব, ভাষা ও স্থুর করিরঞ্জনের তুল্য এবং তাহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে 
“বেড়! বাধা” ঘটনাটি অতি প্রসিদ্ধ । রাজমোহনের তিনটি গানে (৩২, 
১১৫ ও ২৯২ সংখাক ) বেড়া বাবার উল্লেখ আছে। কবিরঞ্রন সম্বন্ধে ও 
এ কথা প্রচারিত আছে--গুপ্তকবি তহুপরি মন্তব্য করিয়াছিলেন, “এই 
সকল ঘোষণ! প্রপাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেন না তাহা হইলে 
তাহার অদীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্তই ইহার 
কোন কথা উল্লেখ থাকিত 1” (পূ.৮) পক্ষান্তরে, পূর্বববঙ্গে 
নিয়লিখিত গানে তাহা! ঘোষিত হইয়াছিল £₹_ 


মন কেন মায়ের চরণ ছাড1। 

“ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাধ দিয়া ভক্তিদড়া ॥ 

তনয় থাকতে ন| দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া । 
মা ভক্তকে ছলিতে তনয়ারূপেতে, বাধেন আমি ঘরের বেড়া ॥ 
মায়ে যত ভাল বাসে বুঝা যাবে নৃত্যু শেষে । 

ক'রে দণ্ড ছু চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবরছড়া ॥ 

ভাই বন্ধু সত দারা, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া। 

'মোলে সঙ্গে দিঘে মেটে কল্মি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥ 
আঙ্গেতে বত আতরণ, সকলই কল্সিবে হরণ। 
দোসর বন গায় দ্বিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া ॥ 


পরিশিষ্ট-ছিজ রামপ্রসাদ ৬১ 


যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা । 
বের হয়ে দেখ কম্যারপে, রামপ্রসাদের বীধছে বেড়া ॥ 


(প্রসাদপ্রসঙ্গ, ১ম সং, পৃ ১৫৬) 


গানটি গুপ্তকবি পান নাই এবং “কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহেঃও নাই। 
পূর্ববঙ্গে গায়কের মুখে এই গান আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কবিরঞনের 
পদাবলী হইতে পৃথক করিয়৷ ছিজ রামপ্রসাদ্দের গান একক্র সঞ্চিত হওয়া। 
আবশ্তক-_এই কার্ধ্য অধুনা হুরহ ও পরিশ্রমসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নহে। 
বল! বাহুল্য, কবিরঞ্ুনের স্তায় ছিজ রামগ্রসাদ প্রযতুসাধ্য কোন কাব্যাদি 
রচনা করেন নাই-_-তাহার সাধনসঙ্গীতই তাহাকে পূর্বববজে চিরম্মরণীয়, 
করিয়া! রাখিয়াছে। আমরা তাহার রচনার নিদর্শনন্বরূপ পাঁচটি 
গান উদ্ধৃত করিলাম। 


মন কেন রে ভাবিস্‌ এন । 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥ 
ভবে এসে ভাবছে! বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত । 
ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পর্দানত ॥' 
ফণী হয়ে ভেকের ভয় এ যে বড অস্ভুত। 
ওরে, তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত ॥ 
এ কি ভ্রান্ত নিতাস্ত তুই, হলি রে পাগলের মত। 
ও মন, মা আছেন যার ব্র্গময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥ 
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গ বল অবিরত । 
যে জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেয়ি মত ॥ 
দ্বিজ রাষপ্রসাদে বলেঃ মন কর রে মনের মত। 
ও মন, গুরুদত্ত তত্ব কর, কি করিবে রবিস্থৃত ॥ 


('প্রসাদপ্রসঙ্গ” ১ম সং, পৃ ২) 


২ 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মেন 


মা বসন পর। 


বসন পর বসন পর মা গো বসন পর তুমি । 

চন্দনে চচ্চিত জব! পদে দিব আমি গো ॥ 

কালীঘাটে কালী তুমি মা গো কৈলানে ভবানী । 
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥ 
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী । 

কত দেবতা করেছে পুঙ্সা, দিয়ে নরবলি গে! ॥ 

কার ৰাড়ী গিয়েভিলে মা গো কে করেছে সেবা । 

শিরে দেখি রম্তচন্দন* পদে রন্ত জবা গো ॥ 

ডানি হস্তে বরাভয় মা গো বাম হস্তে অসি। 

কাটিয়া! অচ্রের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥ 

আসিতে রুধিরধারা ম! গো গলে মুগডমালা | 

হেট মুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোল! গো ॥ 

মাথায় সোনার মুকুট মা গো! ঠেকেছে গগনে । 

মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গে! ॥ 

আপনে পাগল পনি পাগল মা গো আরও পাগল আছে । 
দ্বিজ রামপ্রসাদ হযেছে পাগল চরণ পাবার আশে গে । 


( এ, পৃ. ৪৩৪ ) 


আছে বলদ ব্য না হালে। 

আমার আবাদ জমি পতিত রইলে ॥ 
এক হালের হালুয়া যারা. তাদের পঞ্চ রতন ফলে। 
আমার তিনথানি হাল পোড়াকপাল, অন্ন পাই না কোন কালে । 
দ্বিজ রামপ্রনাদ্ বলে সঙ্গে ছিল মনা বেটা সে পড়িল বিষম ভুলে । 
নে যে. বীজ খেয়েছে, সৰ লুটেছে, ঘুম দিয়াছে ক্ষেতের আইলে ॥ 


('আধ্যদর্পণ» আশ্বিন ১৩২*, পৃ, ১৩৩ ) 


পরিশিষ্ট _ছিজ রামপ্রসাদ ৬৩ 


এ সংসারে ডরি কারে, রাজ! যার মা মহেস্বরী। 
আনন্দে আনন্দময়ীর, খান তালুকে বসত করি ॥ 
নাইকে! জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি, ম!। 
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কন্মচারী ॥ 
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা, মা । 
জয়হ্র্গার নামে জম! আটা, এটা করি মালগুজারি ॥ 
বলে দ্বিজ রামপ্রনাদ, আছে এ মনের সাধ, মা। 
আমি ভক্তির জোরে কিন্তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥ 
( প্রসাদপ্রসঙ্গ হইতে ) 
আমার ঘরে নবদ্বারে, শমন রইল থানা করে । 
ঘরে গুরু নাভিস্থল* তাতে মনার বলাবল, 
সে ঘরে মন বিরাজ করে ॥ 
প্রহরি ফিরে বশ পাচ ছয়, মনে বড সন্দ হয়, 
কপাট নাই মা সে সব দ্বারে ॥ 
ঘরচোরা যদি চুরি করে, মাটি দেয় কিবা পুড়ে তারে, 
প্রনাদ বলে মাণিক গেলে, ঘরের আদর কেউ না করে ॥ 
( আঘাদর্পণ, ১৩২০, পৃ" ১৩৩) 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--৯৩ 
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ননিতকুমার বন্যোগাধায় 


১৮৬৮--১৯২৯ 


(ই লঘ্বুরস-অ্রধী, বিচিত্র সন্দর্ভকার এবং সহদয় 
ধ সমালোচকরূপে ললিতকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। দরিদ্র ত্রান্মণপ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ 
করিলেও নিজের অক্লান্ত চেষ্টা ও অসামান্য ধীশক্িবলে তিনি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিতে এবং 
অবশেষে একজন কৃতী অধ্যাপকরপে প্রতিষ্ঠ| লাভে সক্ষম হন। বস্তুতঃ 
ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন ও বিপুল যশ 
অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিকার দিনেও বিরল বলিলে অত্য্ুক্তি 
হয় না। 

ললিতকুমারের অধ্যয়নানুরাগ ছিল অপরিসীম । বাংলা, ইংরেজী ও 
সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়! যে অম্বত তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, শুভ্র 
অনাবিল হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া তাহা তিনি এমন উপভোগ্যরূপে 
পরিবেশন করিয়া! গিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল তাহ! গৌড়জনের আনন্দ- 
বিধান করিবে। 


জন্ম  বংশ-পরিচয় 
১২৭৫ সালের ১৯এ কান্তিক (৩ নবেম্বর ১৮৬৮) নদীয়া জেলার 
শান্তিপুরে দত্ত-পাড়ায় মাতামহ নসীরাম মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে 


৬ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ললিতকুমারের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম নবীনচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় । নবীনচন্দ্রের নিবাস-নদীয়া জেলার মুড়াগছার 
নিকটবর্তী কাচকুলি গ্রামে । বংশের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংরেজী শিক্ষা 
করেন। যোৌবনকাল হইতে প্রোটাবস্থা' পথ্যন্ত তিনি ইংরেজী স্কুলে 
শিক্ষকতা-কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । নবীনচন্দ্রের পুর্ববগাঁমিগণ সকলেই 
সংস্কতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যাপনাই তাহাদের উপজীবিকা ছিল। 
তাহার খুল্লতাত হরিনাথ স্যায়রত্ক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
ছিলেন। 

ললিতকুমারের মাতার নাম- কুসুমকামিনী দেবী । তিনি মাতার 
একমাত্র সম্তান, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর বেশী দিন মাতৃন্নেহ উপভোগ 
তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই । ললিতকুমারের বয়স যখন মাত্র দশ মাস, 
তখন সর্পাঘাতে তাহার মাতার স্বত্যু হয় (শ্রাবণ ১২৭৬_-ইং ১৮৬৯ )। 
মাতৃবিয়োগের পর ললিতকুমার পিতামহীর নিকট প্রতিপালিত হন । 


বিদ্যাশিক্ষা 


নবীনচন্দ্র নিজে পুত্রকে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। তাহার 
আয়াস ও যত্ে ললিতকুমারের শিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩১ সালের ১২ই আষাঢ় (ইং ১৯২৪), ৮২ বংসর 
বয়সে নবীনচন্দ্র পরলোকগমন করেন । ললিতকুমারের জীবনে ঠাহার 
পিতার প্রভাব কম নয়। বিদ্যানুরাগ, অধ্যাপনাক্ষেত্রে কৃতিত্ব, মাতৃ- 
ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ললিতকুমার পিতার নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারসৃত্রে লাভ করিয়াছিলেন । 


বিদ্যাশিক্ষা নী 


ললিতকৃমারের পিতা যখন নদীয়া! জেলার হাতীশাল! এম-ই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক, সেই সময়ে এই বিদ্যালয় হইতে ললিতকুমার ১৮৭৯ সনে, 
১১ বংসর বয়সে, তৃতীয় বিভাগে মাইনর পরীক্ষা পাঁস করেন। 
পর-বংসর ১৮৮০ সনে তিনি মুড়াগাছা! এইচ-ই দ্ধুলের তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভন্তি হন এবং এখানে দেড় বংসর অধায়ন করেন । তাহার ছাত্রজীবন 
কৃতিত্বে সমুজ্বল। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৮২, নবেশ্বর 
মাসে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১০২ 
টাকা বৃত্তি পান । 

দরিদ্র পরিবারের সন্তান হইলেও নিজের চেষ্টায় সমস্ত প্রতিকুলতাকে 
অগ্রাহ্য করিয়৷ তিনি উচ্চশিক্ষালাঁভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
একটি রস-রচনায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। উক্ত 
প্রবন্ধেতিনি বলেন 8 

“.**লালনের বয়স পাঁর হইয়া যখন বিদ্যালাভে ত্রতী হইলাম, 

মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয়াদি শেষ করিয়! ইংরেজী শিক্ষা আরস্ত করিলাম 

তখন স্বগ্রাম হইতে পাচ ক্রোশ দূরে অপর একটি গ্রামে পিতৃদেব 

(তথায় ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ) পাঠের সুবিধার 

জন্য আমাকে লইয়! গেলেন; তথাকাঁর জমিদাঁরগৃহে পরিবারস্থ 

বালকের ন্যায় আশ্রয় পাইলাম |." 

প্রবাস-জীবন যাপন করিয়া মাইনার্‌ পাস করিয়া স্বগ্রামে 

আসিয়া বসিলাম এবং গ্রাম হইতে মাইলখানেক দৃরবর্তী গ্রামাত্তরের 

এনট্র্যাঙ্গ স্কুলে [ মুড়াগাছা এইচ-ই স্কুলে ] ভত্তি হইলাম ।.."দঘ্বই 

বংসর পাঠের পর এনট্রান্স পরীক্ষার বংসর পিতৃদেব আমাকে 

গৃহবাস-সুখে বঞ্চিত করিয়া, পাঠের সুব্যবস্থার জন্য জেলার সদরে, 

গোয়াড়ী-কৃঞ্ণনগরে চালান দিলেন [ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ]1 শান্তিময় 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


পল্লীজীবন হইতে, খাদ্সৃখময় গৃহস্থ-ঘরে বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
সহরে ছাত্রাবাসে বাস করিতে সরু করিলাম 1**বংসর না ঘুরিতেই 
ভাগ্যদেবতা মুখ তুলিয়া! চাহিলেন । মা-সরস্বতীর কৃপায় পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে পাস হইলাম । (এখনকার মত তখন বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রথম বিভাগে পাসের সদাত্রত খোলেন নাই, সৃতরাং ) মা-লঙ্ষমীরও 
দয়া হইল, পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলাম । অর্থকৃচ্ছ্‌ তা ঘৃচিল, পিতৃদেবের 
কষ্টাজিত অল্প আয়ের উপর আর শিক্ষাকর ( 790088100 698৪ ) 
বসাইবার প্রয়োজন হইল না। উক্ত সহরেই এফ. এ. পড়িতে 
প্রবৃতত হইলাম, মেস হইতেও কলেজ-হে!ফ্টেলে উন্নীত হইলাম 1... 
তাহার পর এফ. এ. পরীক্ষায় [ এপ্রিল ১৮৮৫ ] আমার মত দরিদ্র- 
সম্ভানদের পক্ষে মবলগ টাকা স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতার 
[ মেটুরোপনিটান ইনফিটিউশনে, জুন ১৮৮৫ ] বি. এ. পড়িতে 
আদিলাম; বায় বাড়িল বটে, কিন্ত আয়ও তেমনি বাঁড়িল, সুতরাং 
“হরে দরে হাটু জল' দাড়াইপ। প্রেসিডেন্দী কলেজে ভর্তি ন৷ 
হইয়। প্রাতঃম্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভ্তি হইলাম-_ 
তাহাতে খরচার বেশ একটু সাশ্রয় হইল |." 
যথাসময়ে সম্মানের সহিত বি. এ. পাস হইলাম । এবারও 
মোট! টাক জলপানি পাওয়াতে সাবেক চাল বজায় রহিল । “সব 
ভাল যার শেষ ভাল' এই প্রবাদবাক্যের উপর ভর করিয়া শেষ 
পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্গী কলেজে, ( 0:92019£) সেরা কলেজে, 
[১৮৮৭, জুন মাসে) ভণ্তি হইলাম |” («ভোজন-সাধন” ঃ "সাহারা, 
দ্র“) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়! 
জলিতকুমীর বিবিধ বৃত্তি এবং পদকাদি পুরস্কার লাভ করেন । 
তাহার পরীক্ষার ফলগুলি উদ্ধাত করিতেছি $-_ 


বিবাহ ৯ 


ইং নবেম্বর ১৮৮২*'এনট্রান্স--কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল__ 
১ম বিভাগ, “বয়স ১৪, । 

এপ্রিল ১৮৮৫...এফ, এ....কৃষ্ণনগর কলেজ---শীর্ষস্থান । 

১৮৮৭:..বি. এ.*মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউশন, ১ম বিভাগ, 
ইংরেজীতে অনার্স--৮ম স্থান। ১ম বিভাগ, সংস্কতে অনার্স-_ 
প্রথম স্থান । সর্ববসাকল্যে শীর্ষস্থান | 

১৮৮৮-.এম, এ. প্রেসিডেল্গী কলেজ, ইংরেজীতে, ১ম বিভাগ, 
শীর্ষস্থান । 


বিবাহ 


উপনয়ন সংস্কারের (২৩-১-৮০) পর-বংমর ১৮৮১, ১লা মার্চ 
(১৯ ফান্ভন ১২৮৭ ) রংপুর জেলার কুর্তী-পরগণার চন্দনপাটের ছোট 
তরফের জমিদার উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা জগতারিণী 
দেবীর সহিত ললিতকুমারের বিবাহ হয়। তখন তাহার বাল্যাবস্থা, 
বয়স মাত্র ১৩ বংসর । বিবাহের পর-বতসর তিনি এনট্রা্ পরীক্ষ 
দিয়াছিলেন। তাহার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল। নিজের কোন 
রচনায় তিনি আভাসে ইঙ্গিতে সুগভীর পত্রীপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন । 
বাল্যবিবাহের বিরোধী এক উকীল বন্ধুকে তিনি একবার 
বলিয়াছিলেন--“বাল্যাবস্থায় আমার বিবাহ হইয়াছে ; আমার স্বাস্থ্যের 
হানি ঘটে নাই এবং বিদ্যাশিক্ষারও কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। 
বাল্যবিবাহ সত্বেও আমি সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি 
লাভ করিয়াছি ।” 


অধ্যাপনা 


অধ্যাপক-বংশে ললিতকুমারের জন্ম। তিনি ছাত্রাবস্থার অবসানে 
ংশের ধারা অক্ষ রাখিয়া, অন্য চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া ২০ বংসর 
বয়সে অধ্যাপনা-কার্ষ্যে ব্রতী হন। কিন্তু অধ্যাপক-জীবনের গোড়ার 
দিকে ঠাহার পক্ষে এক কলেজে বেশী দিন কাজ করা সম্ভবপর হয় 
নাই। এই সময় তাহাকে নান! ঘাঁটের জল খাইতে হইয়াছিল । 
ললিতকুমীরের আম্মসম্মানবোধ ছিল প্রথর-তীাহার চরিত্রে 
্রান্গোণোচিত জ্ঞানানুশীলন-তংপরতার সঙ্গে তেজস্থিতার এক অপূর্ব 
সংমিশ্রণ হইয়াছিল । চাঁকুরী-জীবনের প্রারস্তের দিকে যখনই 
কর্তৃপক্ষের অন্যায় এবং অসঙ্গত বাবহারের সঙ্গে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার 
সংঘাত বাধিয়াছে,_আত্মমধ্যাদা অক্ষুঞ্জ রাখিয়া চাকরি কর! অসম্ভব 
বলিয়া মনে হইয়াছে, তখনই তিনি কর্ত্যাগেও কুঠিত হন নাই। 
ললিতকুমার গরথমে বরিশালের জমিদার আনন্দলাল রায় ও তদীয় 
ভ্রাতা বারিষ্টার পি. এল, রায়-পতিষ্ঠিত রাজচন্্র কলেজে ১৮৮৯ সনের 
ভূন মাসে ১৩০২ টাকা বেতনে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন । কিন্ত 
শীঘ্রই একটি কারণে এখানকার চাকরির উপর ত্তাহার মন বিরূপ হইয়] 
উঠিল। জমিদারী সেরেস্তায় যে-ভাবে চাকরি করিতে হয়, চাকরি 
বজায় রাখিবার জন্য ললিতকুমারের পক্ষে এখানেও সেই ভাবে 
থাকিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্ত তাহা তাহার বরদাস্ত হইল না। 
১৮৯০ সনের মে মাসে তিনি এই কাজ ছাড়িয়া দেন। 


এই বংসরেই ভলাই মাসে ললিতকৃমার ভাগলপুর টি, এন, জুবিলী 
কুলেজে মাসিক ১২৫ বেতনে যোগদান করেন। তাহার মাতৃল- 


অধ্যাপনা ৯৯ 


হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ললিতকুমারকে 
নিজের কাছে লইয়া আসেন, কিন্ত ললিতকুমার মাত্র দুই মাস কাজ 
করিবার পর বাড়ীর কাছে হইবে বলিয়া বহরমপুর কলেজে চলিয়া! 
আসেন । 

বহরমপুর কলেজে ললিতকুমার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (৮ সেপ্টেম্বর 
১৮৯০-২ আগম্ট ১৮৯৩) যুক্ত ছিলেন। এই কলেজে তিনি ১৬০২ 
বেতনে নিযুক্ত হন ; তখন কলেজের অধাক্ষ ছিলেন দার্শনিকপ্রবর ডঃ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। অশুদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রান্মণপণ্ডিত বংশে ললিতকুমারের 
জন্ম এবং তিনি বংশের ধারা বজায় রাখিয়া চশিতেন। কোন ব্রত 
উপলক্ষে মহারাঁণী স্বর্ণময়ীর কিছু দান উহার বাড়ীতে প্রেরিত হয়। 
ললিতকুমাঁর উহা! গ্রহণ না করিয়া ফেরত দেন । এই ব্যাপারে তিনি রাজ- 
কম্মচারীদের বিরাগভাজন হন। এ অবস্থায় অধিক দিন বহরমপুরে থাকা 
সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি নূতন কম্ম লাভের সুযোগ খৃ'জিতেছিলেন । 

সুযোগ মিলিয়া গেল। ললিওকুমার মাসিক ২০০১ বেতনে কুচবিহার 
ভিক্টোরিয়া কলেজে যোগদান করিলেন (৭ আগ ১৮৯৩)1। এই 
কলেজেও বেশী দিন চাকরি করা তাহার পোষাইল না। এখানে 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাঁরীরা অধ্যাপকদের হীনচক্ষে দেখিতেন ও অবজ্ঞা 
করিতেন । তাহ। ছাড়া ব্রাহ্মধন্মের নুতন উত্তেজনায় রাজা শ্রয়ে থাকিয়া 
ব্রান্গের! হিন্দ্ব আচার বাবহার ও ধর্মের নিন্দা করিতেন । ললিতকুমার 
প্রকাশ্যভাবে এই দ্বইটি জিনিসেরই প্রতিবাদ করেন ও তাহার জন্য 
স্থানীয় রাজশক্তির কোপে পতিত হন। আত্মসম্মান বজায় রাখিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি কুচবিহারের কাঁজ ছাড়িয়া দেন (১৮ আগষ্ট ১৮৯৪) 
এবং মফস্বলের চাকরির উপর বীতস্পৃহ হইয়া কলিকাতায় চলিয়! 
আসেন। 


১৪ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


উদ্ভু উড্ভু করিত ।.."অগত্যা বংসর ঘ্বরিতেই -খ্খখিভি্র চাকরি 

স্বীকার করিয়া ইংরেজী কেতায় চরণয়ুগল হইতে কুচবিহারের ধুলা- 

বাড়িয়া ফেলিলাম । পূর্ব পশ্চিম উত্তর তিন দিক্‌ জয় করিয়া বাকী 

দিকটাও জয় করিতে দক্ষিণে যাত্রা করিলাম । 

এত দিনে ঘুরণচক্রের শেষ হইল । পীঁচ বংসরে পাচ জায়গায় 

না হইলেও চারি ঘাটের জল খাইয়া কলিকাঁতার কলেজের তৃতপূর্বব 

ছাত্র কলিকাতার কলেজেই ফিরিয়া আসিল ।” ( “ভোজন-সাধন”' ঃ 

সাহারা' ড্র") 

কলিকাতায় ফিরিয়৷ ললিতকুমার আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 
অধ্যক্ষতায় পরিচালিত রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেজ্রনাথ কলেজ ) 
২১০ ২ বেতনে যোগদান করেন (২০ আগস্ট ১৮৯৪)। এই কলেজে 
তখন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন-__রামেজ্্সুন্দর ত্রিবেদী, আর 
গণিতের অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । কংগ্রেসের কোন 
কাছে সুরেন্ত্রনাথ সকল অধ্যাপকের বেতন হইতে চাদ] হিসাবে কিছু 
টাকা কাটিয়া লইয়া! কলেজের মাহিনা দেন। এই ব্যবহারের প্রতিবাদ 
করিয়। ললিতকুমীর চাকরি ছাড়িয়া! দেন ( ৩০ জুন ১৮৯৭ )। 

পরবর্তী ৭ই জুলাই (১৮৯৭) হইতে ললিতকুমার একযোগে ছুইটি 
কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন ;-আচাধ্য গিরিশচন্দ্র বসুর বঙ্গবাসী 
কলেজে ১৩৫. বেতনে সপ্তাহে ১১ ঘণ্টা ও মেটরোপলিটান ইন্ডিটিউশনে 
(বর্ডমান বিদ্যাসাগর কলেজ ) ১২৫২ বেতনে সপ্তাহে ৯ ঘন্টা। এই 
ভাবে পাঁচ বংসর কাজ করিবার পর শেষে তিনি মেট্রোপলিটান 
ইন্সিটউবতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া ১৯০২ সনের ৭ই আগস্ট হইতে 
মাসিক ২৫০২ বেতনে বঙ্গবাসী কলেজে পুরাপুরিভাবে নিযুক্ত হন। 
এইখানেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটায়! গিয়াছেন; প্রায় 


অধ্যাপন! ৯৫ 


৩২ বংসর তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অন্যতম ব্তস্তস্বরূপ ছিলেন । বহু ছাত্র 
তাহার নামে আকৃষ্ট হইয়া এই কলেজে যোগদান করিয়াছে । 

ললিতকুমার ছিলেন সৃপগ্ডিত আদর্শ শিক্ষক--অধ্যাপনাকালে তিনি 
ছাত্রদিগকে যেন মন্ত্রমুপ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহার ব্যাখ্যাপ্রণালী 
এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, তাহা শুনিবার লোভে অন্যান্য কলেজের 
ছাত্রের! প্রায়ই তাহার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার 
অধ্যাপনারীতির বৈশিষ্ট্য কি ছিল, এবং ছাতুদের সঙ্গে তাহার কিরূপ 
হদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া! উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার প্রাক্তন ছাত্র,_- 
একদা 'মাসিক বসুমতী+র অন্যতম সম্পাদক সত্যেক্রনাথ বস্‌ যে-সকল 
কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহ] বড়ই চিত্তাকর্ষক । নিয়ে কাহার রচনার 
অংশবিশেষ উদ্ধাত করিতেছি £-- 

“আমরা প্রথম যৌবনে অধ্যাপক ললিতকুমারের শিক্ষকতার 
সংস্পর্মে আসিয়া তাহার একান্ত অনুরক্ত গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। 
আমরা কলেজ-জীবনে একাধিক যুরোপীয় ও দেশীয় অধ্যাপকের 
সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় 
অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক শ্বামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বি, মুখাজি, অধ্যক্ষ মিঃ রো, মিঃ 
ম্যান, মিঃ পাপিভ্যাল, মিঃ হিল, পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত 
চক্ররোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনাম! অধ্যাপকের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের সহিত ছাত্রবর্গের কেবল স্কুল- 
কলেজের সম্পর্ক ছিল না, ইহার! ছাত্রগণের অতি আপনার জন 
ছিলেন ।...ছেলেদের আমোদ-প্রমোদে অধ্যাপকরা ত যোগদান 
করিতেনই, অধিকস্ত তাহারা কেবল 'লেকৃচার” দিয়াই তাহাদের 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কর্তব্য শেষ করিতেন না। আমাদের শিক্ষার জন্য তাহারা অশেষ 
পরিশ্রম করিতেন 1... 

কত যত করিয়া তখনকার কালে অধ্যাপকর! পাঠ দিতেন 1... 
ভাহার নিকট ধীাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা নিশ্চিতই বঙ্গিবেন, 
তাহার শ্যায় 05:51191 70598589 দিয়] অর্থ বুঝাইতে তখনকার কালে 
€ এখনকার কালে আছেন কি না জানি না) কেহ ছিলেন না।."' 
কিন্ত অধ্যাপক ললিতকুমার কেবল ইংরাঁজী সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত 
ও বাঙ্গাল! সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন । এজন্য যখনই কোন 
বিদেশী কবির মনোরম কাঁবোর কোন একট] ভাবের ব্যাখ্য। করিবার 
প্রয়োজন হুইত, তখনই তিনি মুহূর্তমধ্যে আমাদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যের অগাধ সমুদ্র হইতে রঙ আহরণ করিয়া তাহা বুঝাইয়া 
দিতেন। কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যেন তাহার কণ্স্থ ছিল। 
সেই উৎস হইতে উদগত ভাবধারার সহিত ইংরাজী রচনার যেখানে 
সামঞ্জস্য ঘটিত, ললিতকুমার তাহা তৎক্ষণাৎ পরম প্রীতিভরে প্রফুল্ল 
চিতে সুষ্ঠ আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিতেন । 

কাহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, যখন তিনি অমর 
কবি সেক্সপীয়ারের কোন নাটকের পাঠ দিতেন, তখন ছাত্রগণকে 
এক এক ভ্বমিকা' আবৃত্তি করিবার ভার দিতেন এবং স্বয়ং কোন একটি 
ভ্বমিকা গ্রহণ করিতেন। যেন প্রকৃতই মহাঁকবির নাটকীয় চরিত্রের 
অভিনয় হইতেছে, এইরূপই প্রতীয়মান হইত । মিঃ রো-ও এই ভাবে 
সেক্সপীয়ার পড়াইতেন । উহাতে শিক্ষার্থীর মনে চরিত্রচিত্র যেরূপ 
স্পষ্টভাবে অস্কিত হইয়া যাইত, তাহা কেবল "লেকচার ও “নোট: 
দানে কখনই হওয়া সম্ভবপর হইত না। 

ছাত্রগণের সহিত সৃষ্ঠ ও সরস রসালাপে তিনি সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন। তাহার মধ্যে হাস্যরসের যে অফুরস্ত উৎস ছিল, তাহ! 


ত্য ১৭ 


হইতে নানা পীযৃষধারা দান করিয়া তিনি নীরস পাঠ্য পুস্তকের 

বিশ্লেষণে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিতেন। শিক্ষকের পক্ষে ইহা 

সামান্য গুণের কথা নহে।” ( “মাসিক বসুমতী, পৌষ ১৩৩৬, 

পৃ, ৪৯৪-৬ ) 

ললিতকুমার সারা জীবন ইংরেজী সাহিতোর অধ্যাপন! করিয়া 
গিয়াছেন । সেক্সপীরিয়ান্‌ স্কলার হিসাবে তাহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। 
'কপালকুগুলা-তত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি সেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের 
চরিত্রসমূহের সঙ্গে বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রীবলীর যে তুলনামূলক সমালোচনা 
করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি যে সেক্সপীয়রের নাটকাবলী উত্তমরূপে 
অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারা যায় । 


ত্য 


শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের দ্বঃখদৈগ্যপীড়িত কর্থক্লাত্ত জীবনের অবসর- 
মুহূর্ভগুলিকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রসরচনা পরিবেশনে 
ধাহার ক্লান্তি ছিল না, উপর্যুপরি আত্মজবিয়োগজনিত শোকের আঘাতে 
তাহার শেষের দিনগুলি দ্ববিষহ হইয়া! উঠিয়াছিল। “শেষ দিকে 
বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা শুকাইয়াছে। এক্ষণে 
চক্রীর চক্রের পুনঃ প্লুনঃ আবর্তনে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে “সাহারা"য় 
পরিণত হইয়াছে”_ললিতকুমারের নিজের এই কথাগুলির মধ্যে তাহার 
শোঁকজঞ্জর অন্তরের আন্তি যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে তীহার 
জীবনসঙ্গিনী পধ্যন্ত যখন চিরতরে তাহার মায়! কাটাইয়া লোকাস্তরিত। 
হইলেন, তখন অপরিমেয় শোকের আঘাতে তিনি বেদনায় একেবারে 

চ 


১৮ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


মৃহমান হইয়! পড়িলেন। এই সময় তিনি সহদয় বন্ধু কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন £--“আমার সাতম্তবনার প্রয়োজন আছে 
কি? মনে হয়,_না 1”--“৪৮ বংসর বিবাহিত জীবন-_-শেষ ৪০ বংসর 
প্রায় অবিচ্ছেদ। এমন ভাগ্য কয় জনের হয় 2 বিপত্বীক ললিত- 
কৃমারকে কিন্ত নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা বেশী দিন ভোগ করিতে হয় 
নাই। ইহার ছয় মাস যাইতে-নাযাইতেই ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ 
(২৯ নবেম্বর ১৯২৯) তারিখে, ৬১ বংসর বয়সে মাত্র সামান্য কয়েক 
দিনের অসুস্থতায় তিনি মহাপ্রস্থান করেন। 


রচনাবলী 


ললিতকুমারের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা 
দিতেছি । বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি- 


সঙ্কলিত মুত্রিত-পৃস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত £ 
১। ছড়া ও গল্প (সচিত্র, শিশুপাঠ্য )।? (১ ডিসেম্বর ১৯১০ )। 
পু. ৩২। 


রামেক্্সূন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা সহ। “পঞ্চতন্ত- 
হিতোপদেশের দশটি গল্প)” 
২। ফোয়ারা ( রচনা-সংগ্রহ )। ১৩১৭ সাল (৩০ জানুয়ারি 
১৯১১ )1 পৃ. ২২৯। 
৩। ব্যাকরণ-বিভীষিকা | ১৩১৮ সাল (১৫ জ্বুলাই ১৯১১)। 
পূ, ৫৫। 
বাংলা রচনার বিউদ্ধি শিক্ষার জন্য সরস ভাষায় ব্যাকরণের ০ 
শুদ্ধ তন্ত বিচার। 


রচনাবলী ১৯ 


৪ ষোগেন্দ্র-স্থৃতি সভা । ১৩১৯ সাল (১৯ আগস্ট ১৯১২)। 
পৃ ১৩। 
'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্ত্রচন্ত্র বসুর ৮ম মৃত্যুবাধিকী 
সভায় পঠিত । 
৫। আহ্লাদে আটখানা ( সচিত্র, শিশুপাঠ্য )। ইং ১৯১২ 
(১৭ সেপ্টেম্বর )। পৃ. ৪০1 
পঞ্চতন্ত্র ও হিতোৌপদেশের কয়েকটি গল্প ও ছড়া । 


৬। সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা । মাঘ ১৩১৯ ( ২৬-১-১৯১৩)। 
পৃ. ২৬। 


৭। বানান-সমন্যা । আষাঢ় ১৩২০ (২২-৬-১৯১৩)। পৃ, ৪৩। 
'্যাকরণ-বিভীষিকা'র পরিশিষী। 


৮। অনুপ্রাস। ১৩২০ সাল (১৯ জুলাই ১৯৯৩)। পৃ, ১৩৭। 
“ভাষাতত্বের একটি কৌতুকাবহ রহস্য প্রদর্শন করাই আমার 


উদ্দেশ্য । কটুকষায়স্বাদ ভাষাতত্বের কথা! একটু মিষ্টরসে পাক 
করিয়৷ বাজারে বাহির করিয়াছি ।” 


৯। ক-কারের অহঙ্কার । ১৩২২ সাল (২ নবেম্বর ১৯১৫ )। 
পৃ. ৯০। 
“প্রকৃতপক্ষে 'অনুপ্রাস' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্র বা জের ।” 
১০। কপালকুগুলা-তত্ব। ফাস্ভন ১৯৩২২ ( ৬-৩-১৯১৬)1 পৃ, 
৯৯+১। 
“বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুগুলা'র সমালোচনা 1” 


২০ ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 


১৯১। কাব্যস্ুধা । ১৩২৩ সাল (২০ নবেম্বর ১৯১৬) পৃ ১৪২। 
“বস্কিমচন্দ্রের কাব্য-্রস্থাবলী হইতে সংগৃহীত 1” 
১২। পাগল! ঝোরা। চৈত্র ১৩২৩ (৩-৪-১৯১৭)। পৃ, ২৪৪। 
«১৩১৮ হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত মাসিকপত্রাদিতে প্রকাশিত 
রচনা-সম্টি |” 


১৩। প্রেমের কথা । জ্োষ্ঠ ১৩২৭ (১৫-৫-১৯২০)। পৃ. ১৪২1 
১৪। সাত নর্দী ( সচিত্র, শিশুপাঁঠ্য )। আশ্বিন ১৩২৭ ( ১৪-৯- 

১৯২০ )। পু. ৭১৯। 

জামাতা অধ্যাপক নরেজ্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে 
লিখিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্থতী, নর্শাদা, সিন্ধু, কাবেরী__ 
এই সাতটি পৃণ্যতোয়া নদীর উৎপত্তি ও মাহাঝ্ম্যের কথা । 

১৫। রসকর। (শিশুপাঠ্য )। আশ্বিন ১৩২৭ ( ৪-১০-১৯২০ )) 

পৃ. ৭৪। 

«আমার এ রসকরার উপাদান দেশী ভাষ! ও বিদেশী গল্প । 
এদেশী বিদেশী মিলাইয় খাট স্বদেশী মাল তৈয়ারী করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি ।” 

১৬। সথী। ১৩২৮ সাল (১১ মে ১৯২১)। পৃ. ১২৩। 


“বঙ্কিমচন্ত্রের আধ্যায়িকীবলি-অবলম্বনে 1” 
১৭। মোহিনী ( গল্প-সমট্টি )। ১৩২৯ সাল (১৪ মার্চ ১৯২৩)। 
পৃ, ১২০+৩। 


১৮। সাহারা ( রচনা-সংগ্রহ )। ১৩৪ সাল (২৭ সেন্টেম্বর 
১৯২৭ )। পৃঃ ২১০ । 


রচনাবলী ২১ 


১৯। “কৃষ্ণকাস্তের উইল-এর সমালোচনা? । মাঘ ১৩৩৪ 
(ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ )। পৃ, ৭৭+৪। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা £ সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় 
ললিতকুমারের বনু রচন1 এখনও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, প্ুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিক। 
দিতেছি ৪-- 


“সাহিত্য-পরিষং- 
পত্রিকা, ১৩০৭, ৩য় সংখ্যা ** ভাষাতত্ব 
১৩০৮, ১ম সংখ্যা .** ভাষাতত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি 
কথা 
১৩০৯, ১ম সংখ্যা *** বাঙ্গাল কর্মকারক 
“বঙ্গদর্শন” 2. ১৩১১, চৈত্র *** বঘুবংশ (দিলীপের পুত্রলাভ ) 
১৩১২, বৈশাখ *** রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ 
ভাদ্র *** গ্ুুরাণ প্রসঙ্গ 
১৩১৩, জ্যোষঠ *** ছাত্রদিগের অভিভাষণ 
১৩১৫, ফান্তন *** কবি প্রতিভ। [ নবীনচন্ত্র সেন] 
প্রবাসী 8. ১৩১৯, চেত্র **. বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা 
১৩১৩, শ্রাবণ *** অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন 
১৩১৯, চেত্র .** বাঙ্গালীর কতকগুলি সংস্কার 
১৩২২, জ্যৈষ্ঠ.” শিক্ষকের আশা ও আকাজ্া 
ভাদ্র »* শিক্ষকের আকাজ্ষ। ও আদর্শ 


১৩২৪, ভাদ্র. """ সাহিত্যের পুরাতন ও নুতন 
ধারা 


৬ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৩১২, বৈশাখ 
কাত্তিক 

১৩১৩, আষাঢ় 
শ্রাবণ 


'সাহিত্য' £ 


“ভারতী? £ 
পৌষ 


“আধ্যাবর্ত' £ ১৩১৭, ফাস্তন 


১৩১৮, কান্তিক 


'রক্গপুর সাহিত্য- 


পরিষং-পত্রিকা' ১৩১৮) ১ম সংখ্যা *** 


“মানসী' £ 
“সাধক' £ 


১৩১৯, অগ্রহায়ণ 


“ভারতবর্ষ” ঃ$ ১৩২১, আষাঢ়-ভাদ্র, 


কান্তিক 
১৩২৩, অগ্রহায়ণ 


১৩২৪, পৌষ-চৈত্র 


১৩২৫, বৈশাখ ,জ্োষ্ট*' 


'বঙ্গবাসী কলেজ 


ম্যাগাজিন” $ ইং ১৯১৬,নবে.-ডিসে.*.. 
'মারায়ণ' £ ১৩২৬, শ্রাবণ-আশ্বিন *** 


১৩১২, অগ্র,, চৈত্র *** 


১৩২০, মাঘ, চৈত্র *** 


ভবভূতি ও কালিদাস 


স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স 

বাঙ্গাল। ভাষার সৌভাগ্য 

অদ্ভুত-রামায়ণ 

প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয় 

গোরার্ঠাদ বনাম শ্যামা মা 
( শ্যামাবিষয় ) (কবিতা) 


পুরাতন প্রসঙ্গের কথা [ ৮হরি- 
নাথ ম্যায়রত্ক ] 
অচলায়তন (সমালোচনা) 


সভাপতির অভিভাঁষণ 
৮শণিরিশচন্দ্র ঘোষ 
কাশীর কথা 


সতীন ও সংমা 
“দিদি' ( সমালোচন1) 


ছদ্াবেশ 


পল্লীস্মৃতি 
গণিকাতস্ত্র সাহিত্য 


পত্রিকা-সম্পাদন ২৩ 


মালঞচ। $ ১৩২৬, কাপ্তিক :** লক্ষ্মী (গল্প) 
“মাসিক বমুমতী? £ ১৩২৯, বৈশাখ, জোরষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-_ 
মেদিনীপুর ঃ সাহিত্য-শাখার 


সভাপতির অভিভাষণ 
১৩৩১, আশ্বিন ** প্রেমপত্র (পুজার গল্প) 
১৩৩৫, আধাড়-চৈত্র ; 
১৩৩৬, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ. ৮কেদারস্বদরী (অ্রমণ- 
কাহিনী ) 
বাধ্ধিক বসুমতী! £১৩৩২, আশ্বিন *, আমার দ্বিতীয় পক্ষ (গল্প) 
ৃ ১৩৩৪, আশ্বিন '* ছুটা 


পত্রিকা-সম্পাদন 

ধঙ্গবার্পী কলেজ ম্যাগাজিন? ঃ ১৯০৩ সনের জানুয়ারি মাসে 
ললিতকুমারের পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে এই পত্রিকার সৃষ্টি হয়। 
কলিকাতা -বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম কলেজ- 
ম্যাগাজিনের গৌরব ইহারই প্রাপ্য। ললিতকুমার আজীবন ইহার 
সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার লিখিত বন্থ ইংরেজী-বাংলা 
রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে । ইহার প্রথম 
কয়েক সংখ্যায় তিনি “বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা” 
করেন। 

“সাধক? ? ললিতকুমার নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। 
কৃষ্ণনগর “নদীয়া-সাহিত্য-সম্মিলনী”্র পক্ষ হইতে যখন “সাধক' নামে 
একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, তখন লঙগিতকুমারকেই উহার 


২৪ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল 1* ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে 
“সাধকের আবির্ভাব হয়। “নদীয়া জেল] সম্বন্ধে এতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ 
ও নদীয়া জেলার পরলোকগত প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবিগণের 
জীবনচরিত-সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিভাগে নদীয়ার পূর্ববগৌরবকথা জ্ঞাপন 
এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ।” “সাধক' একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকায় 
পরিণত হইয়াছিল; ইহাঁর পৃষ্ঠায় ললিতকুমারের ও নদীয়া জেলার 
প্রবীণ সাহিত্যিকবর্গের বনু রচনা স্থান পাইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, 
“সাধক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; ইহার পরমায়ু মাত্র দুই 
বংসর। | 


ললিতকুমীর ও বাংলা-সাহিত্য 


ললিতকুমার বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত এই তিন সাহিত্যে 
সমভাবে বুৎপন্ন ছিলেন। তাহার বনু রচনায় তাহার বিদ্যাবত্তার 
পরিচয় পাইয়৷ বিমুগ্ধ হইতে হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যের বহু বিখ্যাত উক্তি 
স্বতঃ্ফুর্ভভাবে তাহার লেখনীমুখে আসিয়া স্থানে স্থানে তাহার বাংল! 
রচনাকে শুধু অভিনবত্ব দানই করে নাই, শ্রীমপ্ডিতও করিয়াছে । 
সাহিত্যে ললিতকুমারের গভীর বুযুংপত্তিতে মুগ্ধ হইয়া! পণ্ডিতরাজ 
মহামহোপাধায় যাদবেশ্বর তর্করত্ত ক্টাহাকে “বিদ্যারত্ব” উপাধিতে 
ভাষিত করেন ( ইং ১৯১৯)। 


ক দতিনি যখন 'সাধক' নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন আমাকে 
উদ্ধার সহকারী সম্পাদকের ভার দিয়া আমার কর্তবা অতি যত সহকারে বুঝাইয়া। দিয়া 
উৎসাহ বর্ধন করিতেন।”--ক'লীপদ বদ্দোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি : "মাসিক বস্ৃমতী» 

পৌঁধ ১৩৩৬, পৃ. ৪৬৯। 


ললিতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য ২৫ 


ললিতকুমারের মধ্যে পাগ্ডিত্যের সঙ্ষে রসবোধ এবং রস- 
পরিবেশন-নৈপুণ্যের এক অপূর্বব সমন্বয় হইয়াছিল। সেই জন্য তাহার 
রচনা যেমন পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি তাহা তাহার রস- 
পিপাসাকেও পরিতৃপ্ত করে, বঙ্গসাহিত্যে নির্মল শুভ্র হাস্যরসের 
পরিবেশনে ললিতকুমারের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নহে-তীাহার রসরচন। 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্বল । 

রসগ্রাহী সূক্ষ্ম সমালোচকরূপেও ললিতকুমার বাংলা-সাহিত্যে একটি 
বিশিষ্ট আসন দাবী করিতে পারেন। তাহার সমালোচনার প্রধান 
গুণ সহাদয়তা__সহদয়-হদয়-বেদ্য রসের বিচারে তিনি যে সম্পূর্ণ 
অধিকারী, সে পরিচয় তিনি “কপালকুগুল-তত্ব,; “কাব্যসুধা! প্রড়তি 
গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিম-সাহিত্যের একজন 
শ্রেষ্ঠ জন্থরী-_বঙ্কিম-সাহিত্যের অফ্লুরস্ত রসমাধুধ্য সম্বদ্ধে বাঙালী 
পাঁঠককে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অবিশ্রাস্তভাবে লেখনী 
পরিচালনা করিয়। গিয়াছেন। 

এই সৃপপ্ডিত অধ্যাপক শিশুসাহিত্য রচনাতেও তখনকার দিনে 
অন্যতম অগ্রণী ছিলেন । বাংল। শিশুসাহিত্যের সেই দৈহযদশায় তাহার 
প্রচেষ্টীর কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । রবীন্দ্রনাথ তাহার এই সাধু 
প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন,_- “আমাদের নবীন 
ংশধরদের ভাগ্ক্রমে আপনার মত লোক গুরু মহাশয়ের ভীষণ 
শৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
_যেখানে বেতের চাঁষ ছিল, সেখানে ইক্ষুর আবাদ আরস্ত হইয়াছে ।” 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে ললিতকৃমার ব্রাঙ্মণোচিত নিষ্ঠার সঙ্গেই 
জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন 
বিদ্যামন্দিরের পুরোহিত, তেমনি বঙ্গবাণীর একজন বিশিষ্ট পূজারী । 


২৬ ললিতকুমারি বন্দ্যোপাধ্যায় 


সারা জীবন অক্লান্তভাবে জ্ঞানের প্রস্নরাজি আহরণপূর্ববক তাহার 
দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠাভরে তিনি বঙ্গভারতীর অর্চনায় রত ছিলেন। 
উরাহার এই সাধনা ব্যর্থ হয় নাই__বিদপ্ধ-সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জনে 
সক্ষম হইয়াছিজেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রংপুর শাখার ৬ 
সাম্বংসরিক অধিবেশনে (২৫ জুন, ১৯১১) স্থায়ী সভাপতি যাদবেশ্বর 
তর্করত্বের আহ্বানে ললিতকৃমার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত ও একটি 
সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন । ১৩২৯ সালের ১-৩রা 
বৈশাখ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার 
সভাপতিরূপে নির্বাচিত করিয়া! সাহিত্যিক সমাজ তাহাকে সম্মানিত 
করেন। ললিতকুমারের অভিভাষণের (দ্রঁ “মাসিক বসুমতী,। 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ট ১৩২৯) মূল বিষয় ছিল শিক্ষাপদ্ধতির আমুল সংস্কার । 

সুপপ্ডিত অধ্যাপক, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ললিতকুমারকে লোকে 
একদিন ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান কৃতী সাহিত্য-সাধকরূপে 
তিনি অন্ততঃ বিদগ্ধসমাজে যে ম্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

ললিতকুমারের সরস লেখনীর সামাম্বমাত্র পরিচয় দিবার জন্য 
কাহার দুইটি রচনা অংশতঃ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 


গরুর গাড়ী 


গ্রীষ্মের ছুটাতে দেশে আসিয়া! দেখিলাম, আমাদের গ্রামের পাশ 
দিয়া রেলের রান্ড প্রস্তুত হইতেছে, ছোট ছোট মালগাড়ী রেলের 
মালমশল! সাজসরঞ্জাম আনিয়া ফেলিতেছে। দেশের ইতরভদ্র 
্রীপুরূষ সকলেরই মনে উৎসাহ ও উল্লাস, বিদেশে যাতায়াতের সৃবিধা 
হইবে, "ছয় দিনে উত্তরিবে ছ" মাসের পথ! অনেকে উংসাহভরে 


ললিতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য ২৭ 


আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, “এ বছর য1 কষ্ট পেলে, আস্ছে বছর আর 
গরুর গাড়ীর কর্মভোগ ভুগিতে হইবে না, একেবারে রেলগাড়ীতে 
আমাদের গ্রামের মাঠে আসিয়া নামিবে 1” 

কথাটায় আমার কিন্তু আশ্বাস না হইয়া কেমন একটা আপশোষ 
হইল ; প্রাণটা কেমন ভীত করিয়া উঠিল । মনে হইল, হায়! বিলাতী 
সভ্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লোপ 
পাইতেছে ; সহমরণ বন্ুবিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধপ্রথা জাতিভেদপ্রথা 
একান্নবন্তি-পরিবারপ্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চকৃমকির 
স্বান “বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী” দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের 
অন্থরী খান্ঠিরা ছাড়িয়া আজ ভারতবাসী মাক্কিনের বার্ডসাই 
ফু'কিতেছে ; আবার বুঝি বিধিবিড়ন্বনায় আমাদের সনাতন খাধিগণের 
উদ্ভাবিত অপূর্বব যাঁন গরুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয় ! 

বান্তবিকপক্ষে, গরুর গাড়ী যেন আমাদের ভারতের নিতান্তই 
অন্তরঙ্গ, আত্মীয় হ'তে পরমাতীয়' । আমাদের শাস্ত্রে বলে, “যাদশী 
দেবতা তস্যান্তাদৃগ ভূষণবাহনম্ঠ । কথাটা বড় পাঁকা। প্রকাগুকায় 
মন্থরগতি গন্ভীরবেদী হস্তী, মাংসপিণড স্থবলোদর জড়ভরত জমীদারশ্রেণীর 
উপযুক্ত বাহন । নরক্কন্ধবাহিত আবৃতদ্বার শিবিকা, সুভগপুরুষহৃদিবাসিনী 
্রীড়াসঙ্কুচিতা' অবগুগনবতী কুলনারীর উপযুক্ত বাহন। কঙ্কালসার 
অশ্থিনীকুমারযুগল-সংযোজিত কেরাঞ্ধী গাড়ী, কলিকাতার কর্মর্লিট 
কৃশকায় কেরাণীকৃলের উপযুক্ত বাহন। অক্পপরিসর কর্ণজ্বালাকরধবনি- 
সঙ্কুল ধাকাকাড়ী এক'গাড়ী, ক্টসহিষ্ণ ছ্বল্পে সন্তষ্ট 'খোট্টা'-জাতির উপযুক্ত 
বাহন। অবিরতঘৃধিতনেমি দ্বিচক্রযান, আত্মনির্ভরক্ষম “হস্তপদাদিসংযক্ত' 
উঞ্চশোণিত নব্যসম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাহন । রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, 
বাষ্পের জোরে, তাড়িতের বলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, বাম়ুবেগে 


৩০ লগিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সমাজ বাম্পীয় এঞ্জিনের ন্যায় রক্তনেত্রে উদ্দাম 
উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে ; আর অনুমাত্র লক্ষ্যত্রষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে 
উপনীত হইতেছে । কলুষিত প্রবৃত্তি, উদ্দাম আকাক্া, বিজাতীয় 
উৎসাহ, মর্শবেদনাকর অতৃপ্তি, ইউরোপীয় প্রকৃতির ভালে কলক্কের 
কালি লেপিয়! দিতেছে, এঞ্জিনের কৃষ্ণাঙ্গার অবিশ্রান্ত ধূমোদগার করিয়া 
আকাশমগুল কালিমাবৃত করিয়া দিতেছে । যান ও সমাজ উভয়েই 
অশান্তি ও অগ্রীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান । তাই বলিতেছিলাম, গরুর গাড়ী 
শুদ্ধশীল সাত্বিক ভারতীয় প্রকৃতির সুসদৃশ । 


চুটকী 
আধুনিক প্রেমের কবিতা 


আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে 
তবলন1 করিতে ইচ্ছা করে। খাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, 
পঞ্চাশ বংসর আগে এমনট1 ছিল না; কবিতাও এখন ছাপাখানার 
কল্যাণে মাঠে ঘাটে । আগে লোকে মুড়ি ও ঝুনা নারিকেল খাইত, 
খাদ্যটা কিছু নীরস ও শুকৃনা গোছের, কিন্তু বড় পুষ্টিকর ; এখন মুটে 
মন্বরও গজ! জেলাপি খায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পীচালী, 
কথকতা, কীর্তন শুনিত; তখনকার চগ্ডীর গান, শ্রীধর্মমঙ্গল, মনসার 
ভাসান প্রভৃতিতে ধর্মপ্রসঙ্গই থাকিত ; জিনিসটায় তত রসকস ছিল না, 
কিন্ত তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুর্টি হইত। আর 
তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্রর বালক 
হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যগ্ত থিয়েটারী ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে 
বাক্য ৷ 


লপ্গিতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য ৩৯, 


খাবারের দোকানে থরে থরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে 
বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অন্বল হয়, বুক জলে, গলা* জ্বলে, হই এক. 
ঝলক বমি হইয়। উঠিয়াও যায়। মাঁসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নান? কবি 
'কবিতার পশর! সাজাইয়া বসিয়া আছেন; সে সব প্রেমের কাহিনী, 
পড়িতে গেলেই কিন্ত হৃদয়ে জ্বাল! ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা 
একটু আধটু ঝরিতে থাকে । টাট্কাভাজ। কচ্ুরি নিম্কি জেলাপি বেশ 
মুচ্চে, মুখে দিলে মিলাইয়া! যায়; কিন্তু একটুখানি জুড়াইয় 
গেলেই বাদামের তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। 
কবিতাগুলিও, মাসিক পত্রিকার পাত৷ কাটিয়! পড়িবার সময়, বেশ 
মোৌহকর-_বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়; কিন্তু একটু জুড়াইয়া গেলে, 
স্বতন্ত্র পুম্ভকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্টে গন্ধ ছাঁড়ে, পুস্তক পড়িতে 
প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোঁকানগুলি না উঠাইলে সহরের স্বাস্থ 
ভাল হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ 
শোধরাইবে না [ নবীন-নবীন! হয় ত বলিবেন, লেখককে অল্নরোগে 
ধরিয়াছে। অন্ধ বড রোগ আছে ] 


ঘোমটা 
বঙ্গসুন্দরীগণের মাথায় ঘোম্টা দেখিলেই আমার ঘেরাটোপের 
কথা মনে পড়ে। অনুপ্রাসের অনুরোধে নহে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য 
দেখিয়!। মৃল্যবান্‌ বাঝ্স-পেট্রার রং পাছে উঠিয়। বা স্বলিয়া বা ময়লা 
হইয়া যায়, ধূলামাটি পড়ে, সেই জন্য সৌখীন লোকে বাক্স পেট্রা 


* আজকণ'ল আমরা সুবিধাবাদী হইযা পড়িয়াছি। স্ববিধা মত পথে ঘাটে অভাব 
পুরণ করিয়া লই। 


৩২ ললিতকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকিয়া রাখে। (অনেক সৌভাগ্যবতীকেও 
ক্যাশবাক্স বলিয়! ভ্রম হয়!) রূপসীদের টাদমুখ পাছে ময়লা হইয়া 
যায়, তাই ঘোম্টার সৃষ্টি । মুখখানি সর্ববদা টাকিয়া ঘিরিয়া রাখিলে বেশ 
কচি ঢল্চলে থাকে। জ্যোতিব্বিদূগণ কিরূপ বুঝেন জানি না, তবে 
আমার ধারণা যে, বিধাতা যদি ঠাদের উপর একট! চন্দ্রাতপ খাটাইয়া 
দিতেন, তাহ! হইলে চন্ত্রের কলঙ্কের দাগ পড়িত না । 


চোগা। 
চোগাটা ঠিক যেন শিশ্সীমানুষের ঘোমটা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া 
অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবে না। একটু না দিলেও আবার কেমন ম্যাড়া 
দ্যাড়া দেয়ায়। চোগাও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না পরিলেও 
ডাল দেখায় না, অথচ পরিলেও আল্গাভাবে পরিতে হয়, বোতাম 
জিয়া বুকটা ঢাকিয়া ফেলা বিধি নহে। 


সেকাল আর একাল 
সেকালের লোক স্্ানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে কোশাকুশী, টাট, তাঅকৃণ্ 
লইয়া বসিতেন, তাহাতে পুজার উপকরণ, গল্গাজল, ফুল, বিল্বুপত্র, 
তুলসী, চন্দন থাকিত। আর একালের মুবক যুবতীর স্লানের পরেই 
আয়না, চিরুনী, ক্রস লইয়া বসেন, পাউডার, বূষ, পমেটম, এসেল্সের 
সদৃব্যবহার করেন। “একেই কি বলে সভ্যতা ? 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--৯৪ 


প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী 


গ্রমীল। নাগ, নিরূগঘ। দেবী 


ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩১ আচার প্রফুল্পচজ্স রোড 
কলিকাতা ৬ 


জ্ীসোামেজ্দচক্ত্ নন্দী 
বঙ্গশীয্প-সাহিত্য-পর্িষৎং 

২৪৩1১ আচার্য প্রফ্ুলচত্ রোভ 
কলিকাতা ৬ 


প্রথম সংসক্করণ-- অগ্রহায়ণ ১৯৩৬৯ 
দ্বিতীয় সুদ্রপণ-_অগ্রহায়শ ১৩৭৭ 


সু্য 2 এক টাকা 


আরঞজজনকুমার দাস 
শনিরঞজজন প্রেস 
৭ ইজ বিশ্বাস নোড 
কককশিকাত! ৩৭ 
&---২৬,১১৯,১৯৭০ 


গর্মীল। নাগ 


১৮৭১---১৮৯৬ 


& চঁমীলা' এবং 'তটিনী' নামক কাব্য্রস্থদ্য়ের রচয়িত্রী প্রমীলা 
বসুর (নাগ ) কথা আজ আমর] ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এবাদা 
কবি হিসাবে বাংলা-সাহিত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি সহজাত 
কবিত্বশক্তির অধিকারিণী ছিলেন । অতি অল্প বয়সে তাহার প্রতিভার 
স্চুরণ হইয়াছিল। একুশ বৎসর বয়সে তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রমীলা” 
প্রকাশিত হইলে তিনি ঈশানচন্ত্র, নবীনচন্্র-প্রমুখ সে মুগের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের অকুষ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন এবং বাংলা-সাহিত্যে তাহার 
আসন প্রতিিত হয়। সে যুগের সাহিত্যরসিক মাত্রেরই মনে এই 
আশার সঞ্চার হয় যে, এই নৃতনের অভ্যাগম বাংল? কাব্যসা হিত্য-গগনে 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে চিরস্থায়ী হইবে । কিন্তু কালের কঠোর আঘাত 
সে আশা অক্কুরেই বিনাশ করিয়াছে । 


জন্ম ৫ বংশপরিচয় 


১৮৭১ শ্রীষ্টাকের অক্টোবর মাসে মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে প্রমীলার 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম--বিজয়চন্ত্র বসু; মাতা__লালমণি বসু, 
স্বনামধন্য মনোমোহন ঘোঁষের কনিষ্ঠা সহোদর] । প্রমীলার চরিত্র- 
গঠনে তাহার জননীর আদর্শ ও শিক্ষা বিশেষ কাধ্যকরী হইয়াছিল । 
মাতৃখণ স্মরণ করিয়। প্রমীল! একটি কবিতায় লিখিয়াছেন--“তোমাতে 
গঠিত হৃদি, তোমারি যে ছায়া প্রাণ ।” 

প্রমীলার পিত্রালয় বিক্রমপুর । প্র্মীলার শৈশবের সহিত তাহার 
মাতামহ- দেওয়ান রামলোচন ঘোষের আদি বাসস্থান ঢাকার 


৬ প্রমীলা! নাগ 


নিকটবর্তী বয়রাগাদি গ্রামের সুখস্মৃতি বিজড়িত। এখানকার প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্য বাল্যকালে তাঁহার কবিতৃশক্তির উন্মেষের সহায়ক হইয়াছিল । 


বিবাহ 
১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৯০) মেডিকেল কলেজের 
ছাত্র (পরে বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার) পঙ্গাকান্ত নাগের সহিত 
প্রমীলার পরিণয় হয়। গঙ্গাকাস্ত ঢাকার সৃপরিচিত বারুদি 
ভূম্যধিকারিবংশীয়। বাল্যকালে ভক্তিমতী মাতামহীর সানিধ্যে 
থাকায় হিন্দৃধর্পের ভাব ও আদর্শ প্রমীলার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল । 
আদর্শ হিন্দ্নারীর ন্যায় স্বামীকে তিনি অন্তরের অস্তরতম স্থলে দেবতা 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিবাহ উপলক্ষে জীবনের এই পরম 
পবিত্র দিবসটিকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি “শুভদিনে” শীর্ষক যে 
কবিতাটি রচনা করেন, তাহাতে এই ভাঁবটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে। উক্ত 
কবিতাটি হইতে সেই মহান্‌ উচ্চ ভাবের দ্যোতক পংক্তিগুলি নিয়ে 
উদ্ধাত করিতেছি £-- 
“জানি না হৃদয় তব, দেখি নাই এ জীবনে, 
হাতে ধেঁধে দিতেছে সংসার, 
আমি শুধু এই জানি,_-দেবতাও অদৃশ্য ত 
পুজি তবু চরণ তাহার, 
তোমায়(ও) দেবত। ভাবি 
দিতেছি এ প্ুষ্পাঞ্জলি, 
দিতেছি এ হাদি উপহার ! 
পেতেছি হৃদয়াসন এস তবে এস, সখা ! 
লও প্রেম অঞ্জলি আমার ; 
অদৃষ্থে জগতপিতা', শান্তিময় করে তুমি 
বেঁধে দাও সুগল হৃদয়, 


মৃত্যু থ 


পরিত্র বন্ধন এই কত যেন নাহি ক্ষয় 
আশীর্বাদ কর দয়াময় ! 
(প্রতিমা, অগ্রহায়ণ ১২৯৭ ) 


ত্য 

প্রমীলার দাম্পত্যজীবন মুখময় ছিল, স্বামীর অনাবিল প্রণয়ে 
তাহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। গাহ্স্থ্য জীবন 
এই বঙ্কুলবধূর কাব্যসাধনার পরিপন্থী না হইয়া বরং অনুকূলই 
হইয়াছিল। বিবাহের পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “তটিনী” প্রকাশিত হইয়া 
তাহার খ্যাতির ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিল এবং প্রমীলার অনুরাগী 
পাঠকবৃন্দ তাহার কবিত্বশক্তির পুর্ণ বিকসিত রূপ দেখিবার জন্য সাগ্রহে 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তাহার 
দেহে গুরুতর ব্যাধির পূর্ববলক্ষণ দেখা দিল। এবং তিনি নিরাময় 
হইবার আশায় পতি-পুত্র সহ সমুদ্রপথে সিংহল দ্বীপে গমন করিলেন। 
কিছু দিন কলম্বোতে এবং লেভেনিয়া শৈলে অবস্থান করিয়া তিনি 
মাদ্রাজে আসেন এবং সেখান হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
বাহ্াতঃ মনে হয় যে, তিনি সৃস্থ হইয়াছেন । কিন্তু দুই বংসর পরে 
ব্যাধির পুনরাক্রমণ হইল, চিকিৎসকদের পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইল যে, তিনি নিদারুণ যক্ষ্পারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বার বার 
স্থান পরিবর্তন করিয়াও রোগের উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল 
না, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। 
অবশেষে ১৩০৩ সালের ২৭এ কান্তিক মাত্র পঁচিশ বংসর বয়সে 
হ্বামী পুত্র রাখিয়া এই কবিত্ব-প্রতিভাসম্পন্ন সাধ্বী মহিল! অকালে 
লোকান্তরিতা হইলেন । তাহার স্বত্যুতে শুধু তাহার পরিবারের নয়, 
বাংলা-সাহিত্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল। প্রমীলার পরলোকগমনে 


৮ প্রশ্থীন। নাগ 


শ্রীহেমেজ্্রপ্রসাদ ঘোষ যে করিতাটি জেখেন, তাহা বড়ই মর্শম্পর্শী । 
নিয়ে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
«ন] দ্বচিতে ভাল নিশার আধার, 
না ফুটিতে ভালো আলে! চারি ধার, 
গেয়েছিল সে যে শুধু একবার 
মধুর মোহন গান !-- 
আলোকে উজলি উঠিল গগন, 
স্তব্ধ প্রকৃতি তন্ত্রা-মগন 
চকিতে চমকি মেলিল নয়ন 
পাইয়া নৃতন প্রাথ ; 
না ফুটিতে ভাল 
দিবসের আলো 


হ'ল গীত অবসান ! 
কু 


ক কট 
সেই যে কোমল আখি ছল ছল-_ 
আখিতে শুকায়ে গেছে আখিজল, 
ব্যথিত হৃদয় হয়েছে শীতল 

মরণের পর পার । 
ধুলিতে খুলিতে মুদেছে সে আখি, 
না গাইতে ভাল নীরবিল পাখী 
এখনে যে তার গাহিবার বাকী 
গেয়েছে সে একবার, 
ন৷ স্বলিতে হায় 
ভাধারে মিশায় 
মধুর আলোক তার ! 
(সাহিত্য, পৌষ ১৩০৩ ) 


রচনাবলী 


প্রমীলার বয়স যখন বারো বংসর মাত্র, তখন “ভারতবাসী” নামক, 
সংবাদপত্রে প্রথম তাহার কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে 
'বামাবোধিনী পত্রিক1, “ভারতী,' 'আধ্যদর্শন, 'নব্যভারত,, "সাহিত্য 
(১২৯৮-১৩০০, ১৩০৪-৫ ), “প্রতিমা” প্রভৃতি তখনকার শ্রেষ্ঠ সাময়িক 
পত্রসমূহের অন্যতম লেখিকারূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে 
সমর্থ হন। 

প্রমীলার জীবদ্দশায় তাহার দুইখানি গীতিকাব্য পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল ; এগুলি-_ 


১। প্রমীলা । জ্যেষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০) পৃ. ১২৫। 
“বঙ্গীয় রমণীর-__বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কুমারী হৃদয় সম্ভূত অপরিশ্ফুট 
এ কবিতাগুলি” পিতা! বিজয়চন্দ্র বসুকে উৎসর্গাকৃত। 


২। তটিনী। ইং ১৮৯২। পু. ১৪৮। 
প্রমীলা দেবীর রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাহার গীতিকাব্য দইখানি 
হইতে কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি £__ 


প্রমীলা? ঃ 


ঘুমন্ত ছবি 
বাসভ্তী সপ্তমী নিশি, বহিছে সৃদ্রল বায়, 
প্রেমেতে বিভোর চাদ আধ হাসিমুখে চায়! 
চারি পাশে তারাবাজি_-নয়নে ঘুমের ঘোর-__ 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র প্রাণগুলি প্রেমের স্বপনে ভোর ! 
উছলি উঠিছে সুখে বিমল তটিনী-প্রাণ 
কি জানি স্বদূল স্বরে গাহিছে কিসের গান, 


প্রমীলা নাগ 


উষা ভাবি রজনীরে, আধ ঘ্বমঘোরে পাখী 
নীরব নিশীথ কোলে, থেকে থেকে ওঠে ডাকি ॥ 
দ্ধারে তটিনী-তীরে, ঈীড়ায়ে কানন-কোলে 
ক্ষুত্র শ্বেত ফুলগুলি মধুর আনন তৃলে, 
ঘ্ধমেতে অলস আখি, ম্বখে স্বত্ব মধু হাসি, 
ঠাদিমার শুভ্রকর চুমিছে সৌরভরাশি ; 
বিকচ বকুল ফুল কিরণ মাখিয়া! গায়, 
সমীরের পরশনে সরমে ঝরিয়! যায় ! 
পণপিয়ার “পিউ” তান দিগন্তে মিলায়ে যায়, 
ঘবমস্ত জগত কানে বহিয়! আনিছে বায়! 
বিমল জোছনা-ল্তরোতে ছাদখানি ভেসে যায়, 
উপাঁধানে রাখি শির, শিশুটি শুইয়ণ তায়, 
আকাশে মধুর টাদ মধুর মুরতি পানে 
কি জানি কি ভেবে চেয়ে মোহিত বিহ্বল প্রাণে 
দোলায়ে অলকাগুলি সমীর খেলিছে সুখে, 
কি সুখস্বপন দেখি হাসিটি ঘ্বমস্ত মুখে | 
গগনের চন্দ্রকরে আমাদের চাদ শুয়ে, 
তুলনা নাই যে তার, চাহিয়ে দেখিনু ছয়ে, 
আকাশের চাদিমার হাসিতে কলঙ্ক আকা ! 
এ যে হাসি সুপবিত্র, সরল, অমিয় মাখা ! 
শৈশব স্বপনে ভোর শাস্তির বিমল বুকে, 
এমনি সরল প্রাণে, থাক বোন চিরসুখে, 
সুখের কৌমুদী তলে ঘুমাক্‌ হৃদয় তোর 
এমনি প্রলক মাখা, শাস্তির স্বপনে ভোর ॥ 


স্বপ্ন ভঙ্গে 


একদিন স্বপনে ডুবিয়া 

ভাবিতাম স্থরগ, ধরণী, 
'একদিন অমানিশি-কোলে 

ভ্রম হ"ত চাদিনী যামিনী ! 
একদিন বরিষার বুকে 

দেখিতাম বসন্তের হাসি, 
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম, 

বাজিয়! উঠিত দূরে বাশী! 
দেখিতাম জ্যোছনায় মাখা 

সুশ্যামল সুখময় ধরা, 
বিকশিত প্রণয়ের বুকে 

সুখ শান্তি স্বপনেতে ভরা, 
হায় সেই সুখের স্বপন, 

কেন আজ ভাঙ্গিল আমার ? 
প্রেম-ভরা হৃদিগুলি হায় 

দেখিলাম কপট আগার ! 
দেখিলাম সুখের সাগরে 

তলে তলে পাপের প্রবাহ ! 
ঢেকে গেল বিষাদ জলদে 

ধীরে ধীরে পৃণিমার শশী! 
সংসারের কুটিল কটাক্ষে 

মিশে গেল হরষের হাসি । 
চিনিলাম কেন এ ধরণী ? 

কেন হায়, ভাঙ্গিল স্থপন ? 


৯২ 


প্রমীল1 নাগ 


ভবে গেল বিষাদ-সাঁগরে, 
কল্পনার নন্দন কানন ! 
রোগে 

একি গো রবির আলো নিবে গেছে আখি হ'তে, 
ধীরে ধীরে আসিছে আধার, 

কেমন উদাস ছায়া অচিন্ত্য বিষঞ্জ ভাব 
ছাইতেছে হৃদয় আমার 

জীবনের কোলাহল থামিয়] গিয়াছে সব 
নীরবতা সুধু চারি দিকে, 

জগতের সুখ আশা প্রাণের আকাঙজ্ষা সব 
চলে যায় বিষাদিত মুখে ! 

কাল যারা ছিল কাছে কোথা তারা দূরে দুরে, 
শুধায় না কেহ একবার, 

সুখহীন ঘ্রিয়মাণ, কেমন বিষণ প্রাণ, 
চারি দিক্‌ কেবলি আজাধার ! 

এ কি মরণের ছায়। নামিতেছে ধীরে ধীরে 
রোশগ-ক্রাস্ত শিয়রে আমার £ 

তাই সব দ্বরে দূরে জ্যোতিহীন আখি তাই 
ল্লান হৃদি ছায়ায় আধার ; 

কত দিন শয্যা-বুকে পড়িয়া! নীরব দুখে, 
ভেরি সদ দ্বষ্টিপথে কায়, 

কেবলি করুণ ম্বখে নীরব ভাষায় মোরে 
ডাকিতেছে “আয় আয় আয়” ! 

প্লেহ-কর রাখি বুকে বলে না একটি প্রাণী 


দ্টি কথা লেহময় স্বরে 


রচনাবলী 


ছায়াময়ী মৃত্যু সুধূ বসিয়া! শয়ন পাশে, 
দীর্ঘশ্বাস প্রতিধবনি করে ! 

কে কোথায় আছদ্বরে এমনি জাধারে মোরে-_ 
দেবে কি গো অন্তিম-বিদায় ? 

মরমে মরম ঢেকে এ যাতনা ধরি বুকে 
প্রাথ-দীপ নিবে যাবে, হায়! 

এস তবে এস মৃত্যু চিন্তাদগ্ধ হৃদিখানি 
ঢাঁক তব স্নেহের ছায়ায় ! 

অশ্রুভরা আখি লয়ে ভ্রমিয়ছি কত দিন 
নিরদয় নিশ্মম ধরায়। 

হেথাকার রবিকর পারিনে সহিতে আর 
পথহারা প্রবাসীর প্রায়_ 

থাকিতে পারিনে আর জ্বলিয়া আতপতাপে 
মরুময় নিঠুর ধরায়। 

দেখিয়াছি আশা হেখ। মরুভূমে মরীচিকা 
স্রেহ মায়! সবি মিছে হায় 

সংসারের সুখ সব, দেখিয়াছি বিষে ভরা 
বার্থপূর্ণ মাঁনবহৃদয় ! 

স্নেহ সুখ শান্তি তরে ঘুরিয়া সংসারে আজ, 
শ্রাস্ত পদ চলিতে ন৷ চায়, 

শান্তির বিমল বুকে তোমার শ্লেহের ছায়ে, 
ক্লা্ত হৃদি ঘমাইতে চায় ! 


১৩ 


প্রেম ভাব 


আজআখিতে পড়িলে জাখি শরমে মরিয়া যায় 
লাজেতে নয়ন থেন অমনি মুদিতে চায় ! 

কি যেন কি হয়ে গেছে হৃদয়েতে ছুজনার, 
কবে যেন বলেছিল কে কারে মরমভার ! 
অধরে আসিয়ে.তাই বচন ফোটে না হায় 
যাই যাই ক'রে কার(ও) পরাণ যেতে না চায় £ 
চাহনির মাকে ভাসে কত স্ত্রেহ ভালবাসা 
নীরবে প্রকাশে যেন প্রাণের লুকানো ভাষা ! 
কাছে যেতে হ'লে যেন চরণে চরণ বাধে 
তবুও আকুল প্রাণ সদ মিলনের সাধে ! 

কভু বা অধরপাতা কি যেন বলিতে চায় 
চাহিলে ম্বুখের পানে বচন বাধিয় যায় ! 
কাতরে নয়ন তুলে উভয়ে চাহিয়া হায় 

একটি কথা না কয়ে নীরবে চলিয়া যায় । 


যাই 


আমায় রেখ না ধ'রে ফুরায়ে এসেছে দিন 
কালের সাগরে আম্থু চাহিছে হইতে লীন ! 
যেতেছে বরষ মাস পিছনে ডাকিয়া মোরে, 
ছিল্ল এ জীবন গ্রন্থি কত আর বাধ জোরে £ 
একটি তরঙ্গাঘাতে যায় যায় খসে যায় 

অশর কেন মায়াবলে ধরিয়া! রেখেছ তায় £ 


রচনাবলী ১৫ 


প্রকৃতি বাসন! আশা বিদায় দিয়েছে মোরে 
কবিতা কল্পনা সাধ নীরবে গিয়েছে স'রে ! 
সংসার কুহেলি মাখা, হৃদয় হ'য়েছে হীন 
দিন দিন তিল তিল এ দেহ হ'তেছে ক্ষীণ 
চোকে ভাসে চারি দিকে হাহাকার অশ্রজল 
প্রাণে জাগে হা ছুতাশ প্রতিদিন প্রতিপল ! 
বহে যায় শিরোপরে রোগ শোক জ্বাল! কত 
জীবন-সমরে শ্রান্ত, হৃদয়ে শতেক ক্ষত ! 
রবল শিরে লয়ে এত বোঝ] এত ভার 
যুঝিতে জীবন-মুদ্ধে আমি ত পারি নে আর! 
দিন পরে রাত যায় নীরবে ডাকিয়া মোরে, 
যাইতে পারি নে, বাধা! তোমাদের মায়া ডোরে ! 
এক দিন, যেতে হবে, কেন তবে টানাটানি ? 
কত আর রাঁখিবে গে! বেঁধে ক্ষীণ প্রাণখানি ? 
ফুরায় জীবন-বেলা, আধার আসিছে ঘিরে 
প্রশান্ত মরণ ছায়া নয়নে নামিছে ধীরে, 
হৃদয়ে দারুণ ভার, আর কেন রাখ ধ'রে ? 
দ্বখের সংসার এ যে, যেতে দেও ত্বরা ক'রে, 
ব্থ]। অজ্রু হৃদিমাঝে লুকায়ে একটি দিন, 
হাসি মুখে থাক চেয়ে দেখে যাই শেষ দিন, 
বুথা আর আকিঞ্চন, মরণ ডাকিছে ওই, 
খুলে নেও মায়া-ডোর, অনন্ত বিদায় লই । 


কেন স্মতি? 
কেন স্মৃতি বরিষা আধারে 
দেখাইছ চীদিনী যামিনী ? 
দামিনীর চকিত অধরে 
একে দিয়ে মধু হাসিখানি ? 
গুরু গুরু মেঘ গরজনে 
তুমি আন কোথাকার কথা৷ 
মায়া মাথা সুমধুর স্প্র, 
কবেকার সুখ ভরা ব্যথা £ 
পরাণের ঘোর অন্ধকারে 
জাগাও গো হরষের হাসি? 


কেন, নীরব এ প্রকৃতির কোলে 


বাজাও সে মধুময় বাশী ? 


শুভদ্দিনে 


শুভদিনে শুভক্ষণে এস আজ এস সখা! 
শৃন্য এই হৃদয়-আসনে, 

ও তোমার আখিতারা আধারে আলোকধারা-_ 
চিরদিন ঢালে যেন প্রাণে, 

উজলিয়। হৃদি-সর ফুটে থাকে নিরম্তর 
ও চরণ-কমল তোমার, 

তোমারি আননে সখা ! পৃরে যেন জীবনের-_ 
সৌন্দর্যের পিপাসা আমার ! 

ফাটিলে প্রভাত-রবি কুসুমের চারু ছবি 
দেখি যেন তোমারি নয়নে, 


রচনাবলী 


উধার তরুণালোকে সৌন্দর্য্য তৃষিত বৃকে 
যেন, নাহি হয় ছুটিতে কাননে ! 


যখন, দেখিয়া সন্ধ্যার তারা হৃদয় উদাস পারা, 
চেয়ে রব শোধুলী আকাশে, 


তুলি ওই আখিতারা,, ঢালিয়। প্রণয়ধারা 
তুমি এসে দ্াড়াইও পাশে, 

যখন তৃষিত বুকে, ভ্রমিব মলিন মুখে, 
মরুময় নিঠুর সংসারে 

ও প্রণয়-সিদ্ধু হ'তে বারিবিন্দ্ব দিও, নাথ ! 
শীতলিয়! তাপিত অন্তরে, 


জীবনের সব সাধ প্রাণের বাসনা নাথ! 
ঘুমাক্‌ ও চরণে তোমার, 


তোমারি স্রেহের স্বরে মেটে যেন চিরদিন 
প্রণয়ের আকাজ্ষা আমার ! 

জানি না হৃদয় তব, দেখি নাই এ জীবনে, 
হাতে বেধে দিতেছে সংসার, 

আমি শুধু এই জানি দেবতাও অদৃশ্য ত 
পুজি তবু চরণ তাহার, 

তোমায়(ও) দেবতা বলি দিতেছি এ পৃষ্পাঞ্জলী, 
দিতেছি ও হাদি উপহার, 

পেতেছি হৃদয়াসন এস তবে এস সখা ! 
লও প্রেম-অঞ্জলি আমার ! 

অদৃশ্যে জগতপিতা! ! শান্তিময় করে তুমি 
বেঁধে দাও যুগল হৃদয়, 

পবিত্র বন্ধন এই কড়ু যেন নাহি ক্ষয়, 
আশীর্বাদ কর দয়াময় । 


প্রার্থনা 


এই কুসুমিত বনে এইখানে নিরজনে 
আমার সমাধি-স্থান বোলো সখি রচিবারে, 

শ্মশানে জ্বলম্ত চিতা সে যে বড় নিঠুরতা ! 
দিও না এ ক্ষীণ দেহ দিতে সে অনলপরে ! 

জশবস্তে তাপিত যে রে অন্তিমে অনলে ভারে 
ফেলো! না, ধরার বুকে একবিন্দ্র দিও স্থান, 

সংসারে সর্বস্ব দিয়ে শৃন্য এ হৃদয় নিয়ে 
প্রকৃতির স্সিগ্ধ বুকে জুড়াব ব্যথিত প্রাণ ! 

এ দেহ, মাটির দেহ এ প্রাণ প্রকৃতি স্েহ 
ওদেরি হৃদয়ে বাঁধা এ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি, 

ওই প্রকতির হাসি চিরদিন ভালবাসি 
ভালবাসি মেদিনীর শ্যাম স্িগ্ধ কপখানি ! 

ওই তটিনীর পাশে ওই ফ্ুলময় দেশে 
ওইখানে রব শুয়ে শান্তির কোমল কোলে, 

নীরব নিশার বুকে নীহার আদরে সুখে 
পরাবে মুকুতা হার আমার সমাধি-গলে, 

আমায় চুম্বন করি জ্যোছনা পড়িবে ঝরি 
ঠাদিমার বুক হ'তে বিজন পাতার তলে ! 

তারাগুলি চেয়ে চেয়ে নীরবে নীরবে গেয়ে 
স্বরগ সঙ্গীত সদ! শুনাবে মধুর বোলে, 

লইয়া কুসুম ভূষা নীরবে আসিবে উষা 
ঝরিবে বকুল-রাঁশি বিজন সমাধি পরি, 

মধুবে মধুরে ভাকি শিয্পরে গাহিবে পাখী 


প্রভাত-রবিবর কর নীরবে পড়িবে ঝরি ! 


প্রমীলা নাগ ও বাংলা-সাহিত্য ১৯ 


তুলি সুমধুর তান তটিনী গাহিবে গান 
দিবানিশি শিয়রেতে শান্তি সুধা যাবে ঢেলে ! 

ছু এক করুণ মন স্েহময় পরিজন 
পথেতে যাইতে কভু জাখিনীর যাবে ফেলে ! 

দেখ' সখি রেখো! মনে এ জীবন অবসানে 
এই কুসুমিত বনে করিও সমাধি দান! 

এ জগতে কোনও আশা! কোনও সাধ ভালবাসা 
পুরিল না দিনে দিনে আধারে ডুবিছে প্রাণ 
ধীরে ধীরে স্বত্যুছায়া ছাইতেছে ক্ষীণ কায়া 

ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে শুখায়ে আসিছে প্রাণ, 
সকলি করেছি দান চাহি নাই প্রতিদান ! 
অন্তিমের এই ভিক্ষা সখি রে করিও দান । 


প্রমীলা নাগ ও বাংলা-সাহিত্য 
প্রমীলার স্ফুটনোম্বুখ প্রতিভা কোরকেই ঝরিয়! পড়ে। সেই জন্য 

নব নব অবদানে বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করা তাহার পক্ষে 
সম্ভবপর হয় নাই। মুখ্যতঃ তিনি গীতিকবিতাই রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। স্বতঃস্ফুর্ভতা, সরলতা, আন্তরিকতা এবং শব্দচয়ননৈপুণ্য 
সাহার কবিতার প্রধান গুণ। তাহার কবিতায় এক দিকে একট 
বিষাদের সুর যেমন পাঠকের মর্্স্থল স্পর্শ করে, অন্য দিকে তেমনি 

“নিরজন নিররিণী-বুকে প্রণয়ের দেখ নিদর্শন 

জাহবীর পবিত্র হৃদয়ে হের ওই আত্মবিসর্জন 

রবি শশী অটল হৃদয়ে সমভাবে সাধে নিজ কাজ 

শিক্ষা! দেয় মহাবীর্য্য বল প্রভঞ্জন হৃদয়ের মাঝ” 


২০ প্রমীল। নাগ 


প্রভৃতি পংক্তি পাঠে হৃদয় আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, অন্তরে নিষ্ঠার 
সহিত স্থকাধ্য সাধনের প্রেরণা সঞ্চারিত হয় । প্রকৃতির সহিত তাহার 
একাত্মতাঁবোধও মনকে মুগ্ধ করে। 

গদ্য রচনাতেও প্রমীলার কৃতিত্বের নিদর্শনের অভাব নাই ।* কিন্তু 
তিনি প্রধানতঃ গীতি-কবি ; নিজের হৃদয়ের সহজ সরল অভিব্যক্তিতে 
কবিতাগুলি স্বাভাবিক ও সুন্দর । তাহার সমন্ত রচনার মধ্যে একটা 
অনাগত প্রচ্ছন্ন বিষাদের প্রলেপ আছে, হয় ত তাহার কবি-মানসে 
অকাল-বিদায়ের ছায়া পড়িত। নিজের শৈশব ও কৈশোর জীবনের 
স্মৃতিতে তাহার কবিতাগুলি মধুর ; অকপট সরলতার সহিত তিনি 
নিজের বিবাহের ঘটনাকেও কাব্যের বিষয় করিয়াছেন ; একটা 
অনাবিল শুচিশুভ্রতা ত্রাহার যাবতীয় কবিতায় মিলিয়া আছে। 

প্রমীল! কল্যাণ করে ঘৃতপ্রদীপ প্রস্বলিত করিয়! নীরবে বঙ্গবাণীর 
পুজারতি করিয়া গিয়াছেন। সেই অল্লান দীপশিখা লোকচক্ষুর 
অগোচরে বঙ্গভারতীর একটি অন্ধকার কক্ষকে আলোকিত করিয়া 
আজও ভাস্বর দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে । 


* গ্কেভেনিয়। শৈল+-- প্রয়াসঃ) ভূলাই ১৮৯৯১ পৃ. ৪৩৫৬৬ ভ্রইব্য | 


নিরূগ! দেবী 


১৮৮৩--১৯৫১ 


1৮৬৬ যে কয় জন প্রতিভাশালিনী লেখিকার আবির্ভাব 
হইয়াছে, “দিদি, “অন্নপূর্ণার মন্দির,? “শ্যামলী, প্রভৃতি গ্রস্থ-রচয়িত্রী 
নিরুপম1 দেবী তাহাদের অন্যতম1। নিরুপমা সহজাত কবিত্ব-শক্তির 
অধিকারিপী ছিলেন। কিশোর-বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কবিতা- 
ফুলের ডাল! সাজাইয়া তিনি বঙ্গভারতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। তাহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিছু কাল অতিবাহিত 
ইইয়াছিল ভাগলপ্ররে। সেখানে তখন তরুণ কথা-শিল্পী শরং চত্্রকে 
কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, তাহ! নিরুপমার 
স্কুটনোম্ুখ কাব্য-প্রতিভার বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল 
হইয়াছিল । ঘটনাচক্রে অবশেষে তাহার সাহিত্যিক জীবনের মোড় 
ফিরিয়া গেল--কবি নিরুপম। উপন্যাস-রচয়িত্রী নিরুপমাতে রূপান্তরিত 
ইইয়া ক্রমে ক্রমে বাংলা-কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের আসন স্থায়ী করিয়। 
লইলেন। 

নিরুপমার ব্যজিগত জীবন বড়ই দ্ঃখময়। শাস্তি ও সাম্তবনালাভের 
জন্য তিনি ধর্মসাধনার আশ্রয় লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়! সারা 
জীবন সাহিত্য-রচনায়ও তাহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। ধর্মসাধনার 
মতই সাহিত্যসাধনাকেও তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়। 
লইয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যে যাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহ! 
পরিমাণে প্রচুর না! হইলেও উৎকর্ষের দিকৃ দিয়] উপেক্ষণীয় নয়। 


জন্ম ৫ বংশ-পরিচয় 
বহরমপ্ুরের এক সন্ত্রস্ত পরিবারে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে 
(মে ১৮৮৩) খ্যাতনায়ী লেখিকা নিরুপমার জন্ম হয়। তাহার পিতা 
নফরচল্জ্র ভট্ট সরকারী বিচার-বিভাগের একজন কৃতী কর্মচারী এবং 
কর্মজীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কন্যার 
জন্মকাঁলে তিনি আলিপুরের সাব-জজ । 


বিবাহ £ বৈধব্য 

সঙ্গতিপন্ন পিতৃগৃহে পরম আদরে প্রতিপালিতা নিরুপমার বিবাহ 
ইহয়--১৮৯৩ সনের মার্চ মাসে (ফান্তুন ১২৯৯) নদীয়া জেলার সাহার- 
বাটী গ্রাম-নিবাসী নবগোপাল ভট্রের সহিত। নিরুপমা তখন দশ 
বংসরের বালিকা মাত্র। নফরচন্ত্র তংকালে হুগলীতে সাব-জজরূপে 
কাধ্য করিতেছিলেন। কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তিনি বারো দিনের 
ছুটি লইয়া বহরমপুরের বাটাতে যান। এ বাটাতেই বিবাহ-অনুষ্ঠান 
উদযাপিত হয়। 

বিবাহের অব্যবহিত পরে ছু চুড়ায় পিতার নিকট অবস্থানকালে 
নিরুপমাঁর সহিত স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী প্রায়-সমবয়স্কা 
অনুরূপ দেবীর বিশেষ সৌহার্দ্য হয় ; উভয়ে গঙ্গাল্নানের পর “গঙ্গাজল" 
পাতাইয়াছিলেন । এই প্রীতির সম্বন্ধ চিরদিন অটুট ছিল। 

১৮৯৫, ২১এ অক্টোবর প্রধান সাব-জজরূপে নফরচন্জ্র ভাগলপুরে 
বদলি হন। ইহার দুই বংসর পরে--১৮৯৭ সনে নিরুপমার অকাল- 
বৈধব্য ঘটিল ; বি.এ, ক্লাসে অধ্যয়নকালে যক্ষ্ারোগে তাহার স্বামী 
স্ত্ায়ুখে পতিত হইলেন । নিরুপমা তখনও অনতিক্রাপ্ত-কৈশোর-_ 


সাহিত্য-সাধনা ৩ 


বয়স তৌদ্দ-পনর বংসর মাত্র। এই সময় কলিকাতায় স্বামীর নিকটে 
অবস্থান করায় তিনি তাহার অভিম রোগশয্যাপার্থে উপস্থিত থাকিয়া 
তাহার সেবা-শুজ্রষা করিতে পারিয়াছিলেন। 
বিনাঁমেঘে বজ্রাঘধাতের ম্যায় এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় নিরপমার 
জীবনে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল। সদ্যবিধবা নিরুপম! ভাগলপুরে 
পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন । ইহার অল্পদিন পরেই অনুরূপ! দেবী 
্বাস্থ্যান্বেষণে ভাগলপুরে আসেন ; তাহার পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 
তখন তথাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । দীর্ঘ বিরহের পর দুই প্রিয় 
বান্ধবীর যখন প্রুনন্মিলন হয়, অনুরূপার নিপুণ লেখনীতে সে বর্ণনাটি 
এমন অপরূপ ভাবে ফুটিয়াছে যে, তাহা পাঠকের মর্খ্স্থল স্পর্শ করে। 
তিনি লিখিয়াছেন £ 
দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আবার আমাদের মিলন হলো, কিন্ত এ 
সেই প্রো অধ্যায়ের জের নয়, একেবারেই সম্পূর্ণ নৃতন অধ্যায় 
নিরুপমা মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তার রূপ-গুণবান্‌ স্বামী 
নবগোপালকে হারিয়ে তপস্থিনী উমার মত সংযত মুন্তিতে আমাদের 
অক্র-আবিল আচ্ছন্ন দির সামনে আবির্ভূত হলো! । সেই হাস্যময়ী 
সর্ববাঁভরণ-ভষিতা আদরিণ্ী কিশোরী নয়, সর্বত্যাগিনী শান্ত-মৃত্তি 
কৃচ্ছ,বতী বিধবা । অশ্রুত্রোতের ব্রিবেণীধারায় দিদি আমি ও সে 
বোধ হয় সেই দিনই গঙ্গাজলের চেয়েও নিকটতর ও সুদ্ঢ়তর বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়েছিলেম, যা আজ ম্বত্যুও ছিন্ন করতে পারবে না। 
€ “কথাসাহিত্য, পৌষ ১৩৫৭) 


সাহিত্য-সাধন! 


সম্যবিধবা! নিরূপমা কঠোর ব্রন্গচর্য্য পালনে এবং লেখাপড়ার চর্চায় 
দিলেন। তাহার সাহিত্যসাধনার সুচনা হইল কবিত] রচন। দ্বারা । 


২৪ নিরুপমা দেবী 


তাহার বেদনাবিদীর্লপ অন্তর হইতে কবিত্বের স্রোত স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
উৎসারিত হইয়া উঠিল । নিরুপম! কৈশোরেই বাণীর আরাধনায় ব্রতী 
হইলেন। 


সে-সময়ে কথা-সাহিত্যিক শরং চন্দ্র কলেজ ছাড়িয়া আমোদ- 
প্রমোদে মাতিয়াছেন। ভাগলপুরে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্রনাথ 
প্রভৃতি মাতবল ও জনকয়েক যুবককে লইয়া একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাও 
গঠন করিয়াছিলেন । ভট্ট-পরিবারের বিভূতিভূষণ এই সাহিত্যসভার 
একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। নিরুপমাঁও নেপথ্যে থাকিয়া ভ্রাতার 
সাহায্যে সাহিত্য-সভায় পাঠের জন্য কবিতাদি পাঠাইতেন। তিনি 
কবিতা-রচনায় কি ভাবে শরৎ চন্দ্রের উৎসাহবাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া 
ছিলেন, সেই প্রসঙ্গে নিরুপম স্বয়ং লিখিয়! গিয়াছেন £__ 


আমি সে সময়ে অজত্্র কবিতা লিখিতাম । ছোট্দ! তাহার 

নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাহার সম্মানিত বন্ধুকে 
দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাহার হস্তাক্ষরে এ সব 
কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া! আমাদের উৎফুল্ল করিয়। তুলিত ? 
একদিন দেখি--ছোট্দ1 আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয় 
দিয়াছেন “আরো! যাও-আরো যাও-_দৃরে_থামিও না আপনার 
সুরে! পরে শুনিলাম শরৎদাদ1 নাকি তীহাকে বলিয়াছেন “এ 

, একটি ভাব আর একটি কথ ছাড়া বুড়ি যদি আর পাচ রকম ভেবে 
লেখে তো৷ লেখার আরও উন্নতি হবে।' এই কথাই ছোট্দার হাতে 
উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যদূপে বন্ধিত হইয়াছিল ॥ 
উাহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাহাদের 
খুশী করি তাহার কয়েক ছত্র মনে পড়িতেছে ; সেও একটি “সমাধি'র 

। উদ্দেশ্যেই কজ্পনার সঞ্চরণ--এও হয়ত অলক্ষ্যে পূর্ববতন কবিদিগেক 


কবিতার অনুসরণ ব। অনুকরণ ? 


সাহিত্য-সাধন। | ২৫. 


ধরণীর সুস্সিগ্ধ বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই 
নদীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই! 


০ ০ রী 


নদী গায় সকরুণ তান, ভুহু ক'রে উঠিছে বাতাস 

এ বুঝি তোমারি.খেদ গান, এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস ।' 
ইত্যাদি । সেই ক্রম-বদ্ধিতাকাঁর খাতাখানার কথা! আজও মনে 
আছে--যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাহার 
তরুণ জীবনের সাহিতারুচির প্রহর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি 
ছোট্দাকে বলিয়াছিলেন যে, “বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও, 
লিখিতে পারিবে । 

..ক্রমে তাহাদের “সাহিত্য-সভ1” ও "ছাঁয়া'র কথাও জানিতে 
পারি। আমার লেখাও তাহাতে শশ্রীমতী দেবী? নামে তাহারা দিতে 
লাগিলেন । একটু আধটু গদ্য লেখার চেষ্টা আসিলেও শরংদাদার 
গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকীশে তখন বোধ হয় আমাদের লজ্জা 
আসিত। সুরেন্দ্র, গিরীন্্র, আমার ছোট্দা_ইহাদের সঙ্গেই আমার 
কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত । শরংদাদাই বিষয় নির্বাচন করিয়া 
দিতেন এবং ছোট্দার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম 1+"* 
গদ্য-রচনায় শরৎ চক্দ্র নিরুপমাঁকে উৎসাহ প্রদান করেন বটে, কিন্ত 

পাল্পলেখার প্রেরণা! যে তিনি প্রধানতঃ অনুরূপা এবং ইন্দিরা-এই 
ভগ্ীদ্বয়ের নিকট হইতে লাভ করেন, এই স্মৃতিকথায় নিরুপমার নিজের 
জবানীতে তাহার স্বীকৃতি আছে £ 

এইন্ূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি 
গুরুস্বানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা “তারার কাহিনী” 
প্রায়শ্চিত্ত ও এইবুপ ছোট. ছোট গদ্যাকারে গল্প তাহাদের “ছায়ায় 
প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমত! অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে 


২৬ নিরুপম] দেবী 


আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমপির লেখিকা সুরূপ। দিদির 
( ৬৮ইন্দির। দেবী )র উৎসাহেই আমি প্রথমে একটা বড় গল্প লিখি। 
উচ্ছৃচ্ঘল? নামে বহু পরে সেটা প্রকাশিত হয় । 


নিরুপমার সাহিত্যসাধন! সম্পর্কে তাহার সহোদর আবির্রন্িকনণ 
ভট আমাদিগকে যাহা লিখিয়! পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্মে উদ্ধৃত 
কইল $- 

নিরুপমার সাহিত্য-সাধন। প্রায় রান্নাবান্না, ঠাকুরসেবা, এই 
সবের মধ্যে রান্নাঘরে ভাড়ার-ঘরের মধ্যেই সাধিত হইত। তবে 
এটাও ঠিক যে, আমাদের বাড়ীতে 9৪1৮075 লোকের আসা-যাওয়া 
পিতার আমল হইতেই ছিল এবং আমাদের আমলেও ছিল । সেই 
জন্য মেয়েরাও নিতান্ত অজ্ঞ নিরক্ষরের মত লালিত পালিত হয় নাই। 
নিরুপম] গৃহকাধ্যের মধ্যেই সময় করিয়া! পড়শুনা করিত-_-বাংল 
মাসিকপত্রাদি যাহা আসিত, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিত ; 
বিশেষতঃ মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রাদি করিয়া! বাহিরের সহিতও যথেষ্ট 
'ঘনিষ্ঠতা রাখিত । এই তীর্থযাত্রার মধ্যেই এমন অনেক টার 
সহিত পরিচয় হইয়াছিল, ধাহার1 তাহার জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন । বাল্যবন্ধু অনুরূপ! দেবী, সুবূপ1 দেবী ছাড়াও 
এই সকল বন্ধুর প্রভাব তাহার জীবনের উপর যে কতখানি প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, তাহ। সংক্ষেপে বল 'কঠিন। নিরুপমা! যখন 
পুরীক্ষেত্রে প্রথম বার যায়, সেখানে পান্নামণি দাসীনায়ী একজন 
সুশিক্ষিতা মহিলার সহিত এতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 'হয় যে, উভয়ের 
মধ্যে “মহাপ্রসাদ” পাতাইয়] তাঁহাদের স্পেহের সম্বন্ধ অতিদৃঢ় 
করিয়াছিল। এই পান্নামণিকে আমরা মহাপ্রসাদ-দিদি বলিভাম। 
তিনি বাল্যকালে 80808 কলেজে পড়িয়াছিলেন এবং ইংরাজী 
বেশ ভাল জানিতেন। ইহার সাহচধ্যে এবং আমার ও আমার 


সাহিত্য-সাধন। ২৭ 


বন্ধগণের সাহচর্ষ্যে ইংরাজী ও অন্যান্য সাহিত্যের সহিত নিরুপমার 
যথেষ পরিচয় হয় । নিরুপম! নিজে সংস্কৃত বা ইংরাজী কিছুই 
তেমন শিখিতে পারে নাই । কিন্তু বাড়ীতে নান! সংস্কৃত-সাহিত্যের 
আলোচনা, দর্শনের আলোচনা যথেষ্ট চলিত বলিয়া সাধারণভাবে 
সংস্কৃত-সাহিত্য এবং দর্শনাদিতে তাহার মোটামুটি দখল হইয়াছিল । 
শেষ বয়সে তাহার এমন গুরু লাভ হইয়াছিল, ধাহার নিকট হইতে 
তাহার জ্ঞানের প্রসারও যেমন হইয়াছিল, তেমনই সেই গুরুর 
প্রভাবে তাহার লেখারও মোড় ঘ্বরিয়া! গিয়াছিল 1: 

নিরুপমার জীবনে আরও একটি লেখিকার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ 
ছিল। তিনি ছল্প নামে ( হেমনলিনী নামে ) কিছু কিছু কথাসাহিত্া 
রচনা! করিয়া গিয়াছেন। তাহার সহিত পরিচয় আমাদের 
পারিবারিক জীবনে একটা বিশেষ ঘটন1। পুর্ববোললিখিত পান্নামণি 
দাসীও আমাদের ভাই-বোনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । 

নিরূপমার শেষের দিকের জীবনে তাহার গুরু /গোৌরগোবিন্দ 
ভাগবতত্বামীর প্রভাবও অত্যন্ত সুস্পষ্ট । নিরপমার 'আমার ডায়েরী, 
*৪ “অনুকর্ষণ বই দ্বখানির উপর তাহার এই গুরুর চরিত্রের প্রভাব 
সৃম্পষ্ট । নিরুপমার “বিধিলিপি” বইখানিতে তাহার মাতৃচরিত্রের 
এবং জীবনের প্রভাব পরিস্ফুট । "শ্যামলী'র মূল চরিত্রও আমাদের 
পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত । 

নিরপমার চিত্ত এবং ৪279189209 অত্যন্ত সন্কীর্ণ সীমার মধোই 
আবদ্ধ ছিল বলিয়াই কাহার রচনার প্রান্ষ্যের প্রভাব ঘটিয়াছিল, 
ইহা ঠিক। কিস্ততিনি তাহার সামান্য সাহিত্যিক সম্পত্তিকে প্রাণ 
দিয়! অনুভব করিয়া তাহাই বাংলা-সাহিত্যকে দান করিয়া 
গিয়াছেন। 


সমাজ-সেবা 


১৯০৩) ১৪ই অক্টোবর (২৭ আম্বিন ১৩১০) নফরচন্দ্র কাশীতে 
পরলোকগত হন। কাশীতেই তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। ইহার এক 
মাসের মধ্যেই__অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে ভট্ট-পরিবার ভাগলপুরের 
বাস ত্যাগ করিয়! বহরমপ্রুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন । তথায় ভ্রাতা 
বিভ্বৃতিভূষপের নিকটেই নিরুপম1 জীবনের দীর্ঘ দিন কাটাইয়াছেন । 
এইখানেই তিনি অধিকাংশ গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 

সেবা ও সাধনা, এই ছুইটিই ছিল নিরুপমার জীবনের মূলমন্ত্র? 
তিনি যেমন গৃহে মায়ের সেবায় নিরতা ছিলেন, তেমনই পরিবারের 
সম্থীর্ণ গণ্ডীর বাহিরেও নারীকল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন । এমনি 
ভাবে ঘরে বাহিরে উভয়ত্রই তিনি নিরলসভাবে সেবাত্রত উদ্যাপন 
করিয়া গিয়াছেন। এই কর্মসাধন! তাহার সাহিত্য-সাধনার পরিপন্থী 
হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে তিনি ভ্রাক্ষেপ করেন নাই। বহরমপুর 
মহিলা-সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠীত্রী। উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্ণচারীদের পড়ীগণকে লইয়া তিনি মহিলা-সমিতি গঠন করেন; 
ইহার সম্পাদিকার কার্যও তিনি বহু দিন করিয়াছেন। অধ্যাপক 
সত্যশরণ সিংহের পত়ীর সাহচর্য্যে নিরপমা একটি বাঁলিকা-বিদ্যালয়ও 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 


জীবন-সন্ধ্যা 
কঠোর বার-্রত, জপ-তপ এবং তীর্থপর্মটনেও নিরপমার জীবনের 


দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। তিনি বৈষ্ব-মতে দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার মাত! অনেক দিন কাশীতে অবস্থান করিবার পর -ন্দাবনবাপিশ। 


্রস্থাবলী ২৯ 


হন। নিরুপমা মাতার সেবার জন্য কাশী ও বৃন্দাবনে মাঝে মাঝে 
কাটাইয়াছেন। বৃন্দাবনে অষ্ট সখীর গলিতে “শ্রীগোবিন্দকুঞ্জে” তাহারা 
বাস করিতেন । বাড়ীখানি নিরুপমার ভগিনীপতি গোবিন্দচক্র 
চক্রবর্তীর ; তিনি শ্বশ্রঠাকুরাণীকে আমরণ বসবাসের জন্য উহা! ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই তাহার মাত! শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
€ চৈত্র ১৩৫৬)। 

নিরুপম! স্বেচ্ছায় মাতার সেবার ভার আপন হাতে তুলিয়া 
লইয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর সর্ববিধ সাংসারিক ভোগসুখে 
বঞ্চিতা, কঠোর ব্রতচারিণী নিরুপমার সংসারের প্রধান আকর্ষণ ছিন্ন 
হইয় গেল, কর্ভব্ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তিনি বুঝি ঠাফ 
ছাড়িয়া! ধাঁচিলেন, তাহার পর বসর ন1 ঘুরিতেই ১৯৫১, ওই 
জানুয়ারি (২২ পৌষ ১৩৫৭ ) বৈষ্ণবের পরমতীর্থ বৃন্দাবনে তাহারও 
'দেহান্ত হয়। 


্রস্থাবলী 
নিরুপমাঁর রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্তমিক তালিকা দিতেছি । 
বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লইত্রেরি-সংকলিত 


মুদ্রিত-পুৃস্তকাদির বিবরণী হইতে গৃহীত £_ 
১। অন্নপুর্ণার মন্দির (উপন্যাস )। ? (২ আগস্ট ১৯১৩)। 
পৃ. ১৭৬। | 
১৩১৮ সালের কাত্তিক-চৈত্র-সংখ্যা “ভারতী'তে প্রথম 
প্রকাশিত । 


২। দিদি (উপন্যাস)। (২৫ এপ্রিল ১৯১৫ )। পৃ. ৪৩৫। 
৯৩১৯-২০ সালের “প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত । ১৩২৩ 
সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্য। “ভারতবর্ষে” ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ইহাঁর “গুণ-বিবেচন--8100:80186100” লিখিয়াছিলেন । -ত 


৩০ নিরুপম। দেবী 


৩। অষ্টক (গঞ্-সংগ্রহ) £? (২৪ মে ১৯১৭)। পৃ, ২৫৬1 
ইহাতে নিরুপম! দেবীর ব্রতভঙ্গ, চাদের আলোর প্রাণী, 
প্রত্যর্পণ ও অপমান না অভিমান-_-এই চারিটি গল্প আছে; বাকী 
চারিটি গল্প তাহার অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্টের । 
৪। আলেয়া (গল্প-সমন্টি)£ আষাঢ় ১৩২৪ ( ২০-৬-১৯১৭ )1 
পৃ. ২১৭। 
সুচী £ আলেয়া, প্রত্যাখ্যান, নূতন পুঞ্জা, প্রায়শ্চিত্ত, সুখী । 
৫&। বিধিলিপি (উপন্যাস ) £? (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ )। পৃ. ৩২৪) 
৬। শ্যামলী (উপন্যাস) (9 অক্টোবর ১৯১৯)। পু. ৩৯৩। 
৭। উচ্ছচ্খল (উপন্যাস) ৫ আশ্বিন ১৩২৭ (২-১১-১৮২০) 
পৃ. ১৬২। | 
ইহাই লেখিকার রচিত প্রথম উপন্যাস। শ্রীঅনুরূপা দেবীকে 
উৎসর্গ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন £--“শত-ছিন্ন কীট-জীর্ণ 
খাতা হইতে কত কাল পরে এ গল্পের উদ্ধার, তুমিই তাহা ভালো 
জানো। সে হিসেবে ইহার নাম “অফ্টাদশী” রাখাই উচিত ছিল। 
ইহার অধ্যায়ও অঙ্টাদশ-_-ইহাঁর উদ্ধারও অষ্টাদশ বংসর পরে এবং 
আরও একটা কথা তোমার জানা আছে । তোমার বন্ধুর এই প্রথম 
লেখা! উপন্যাসটিও কত না ক্রটিতে ভরা,... ৷ জন্মাহ্টমী ১৩২৬।” 


৮। বন্ধু (উপন্যাস) £ (৭ নবেম্বর ১৯২১)। পৃ. ১৭৫ । 
৯। পরের ছেলে (উপন্যাস ) £ (১৩ মে ১৯২৪)। পৃ. ২১৩। 


১০। দেবত্র € উপন্যাস ) £ শ্রাবণ ১৩5৪ €১০-৭-১৯২৭ ) । 
পৃ. ৪০০ । 


'৯১। আমার ভারী ( উপন্যাস ) ১ ১৩৩৪ সাল ( ইং ১৯২৭ )। 
পৃ, ১৭৮। 


নিরুপম1! ও বাংলা-সাহিত্য ৩১, 


১২। যুগীস্তরের কথা ( উপন্যাস )£? (৪ এপ্রিল ১৯৪০ )1+ 
পৃ. ২০৫। 


১৩) অন্ুকর্ষ (উপন্যাস ) £ (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ )। পৃ. ২০১। 


নিরুপমা ও বাংলা-সাহিত্য 


উপন্যাস-লেখিকারূপেই বাংলা-সাহিত্যে নিরুপমার প্রতিষ্ঠা । কিন্ত 
তিনি কবিতাও কম লেখেন নাই। তাহার বনু কবিতা “যমুনা, 
ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মানসী, 'মাসিক বসুমতী" প্রড়ৃতিতে প্রকাশিত 
হইয়া পাঁঠক-সমাজের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল। কিন্ত সেগুলি 
সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মগোপন করিয়া আছে, প্ুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই । 

এ বিষয়ে ছিমত নাই যে, বাংলা-কথাসাহিত্য নিরপমার দানে 
সম্বন্ধ হইয়াছে । এই কথাসাহিত্যের আসরে তাহার প্রথম আবির্ভাব 
'অন্নপূর্ণার মন্দির' নামক উপন্যাসের রচয়িত্রী-ূপে। এই “অন্নপূর্ণা 
মন্দিরই নিরপমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, প্রকাশকাল--১৩২০ 
সাল (ইং ১৯১৩)। কিন্তু ইহা! তাহার রচিত প্রথম উপন্যাস নহে ॥ 
উচ্ছৃক্াল' উপন্যাসখানি নিরূপম1! রচন! করেন ইহার বনু আগে--১৩০৮ 
সালে (ইং ১৯০১)। কিন্ত ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮ বংসর 
পরে। এই প্রথম রচনাতেই ভ্রাতা প্রমোদ ও ভগিনী অনুর চরিত্র-চিত্রণে' 
তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাহা ভবিষ্যতের সাফল্য-দ্যোতক। 

'অন্নপূর্ণার মন্দির, প্রকাশের দুই বংসর পরে নিরুপমার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপন্যাস 'দিদি' প্রকাশিত হইয়া বাংলার পাঠক-সমাজকে চমকিত 
করিল, বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জহুরীদের উচ্ছৃসিত প্রশংসা এবং অকৃণ্ঠ 
অভিনন্দন তাহার অদৃষ্টে জ্টিল। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মনের 
জটিল রহত্যের উদ্ঘাটনে লেখিকা যে শক্তি ও অন্তর্ঘন্টির পরিচয় প্রদান 


তং নিরুপম। দেবী 


করিলেন, তাহা মহিলা-কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল  বলিয়াই' 
উপন্যাসখানি বিশেষভাবে পাঠক ও সমালোচকদের মন জিতিয়া লইল। 

নিরুপমা আত্মগোপনশ্রয়ামী ছিলেন, নাম-যশ তাহার কাম্য ছিল , 
ন1) কিন্ত প্রতিষ্ঠা আপনি আসিয়া তীহাকে বরণ করিয়াছিল। বাংলা 
দেশ এই প্রতিভাশালিনী লেখিকার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে 
পরান্বুখ হয় নাই। ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে শৈলবাল1 ঘোষ-জায়ার 
নেতৃত্বে বর্ধমান-সাহিত্য-পরিষং কর্তৃক তিনি সম্বদ্ধিত হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ১৯৩৮ সনে ভববনমোহিনী-্বর্ণপদক ও ১৯৪৩ সনে 
জগত্ারিণী-স্বর্ণপদক দান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। 
১৯৩৯, ২রা সেন্টেম্বর হইতে চারি দিন কলিকাত1 সাহিত্যবাসরের 
উদ্যোগ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-হলে যে কলিকাতা 
সাহিত্য-সন্মিলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার কথাসাহিত্য-বিভাগের 
সভাপতির পদ নিরুপমাই অলম্কৃত করিয়াছিলেন । 

যে গুচিতা ও সংযম ছিল নিরুপমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহণ 
কাহার সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নিষ্ঠাবতী সাধিকা 
্রন্ধাধ্যস্বরূপ বঙ্গভারতীর চরণে যে ভ্রকৃচন্দন প্রদান করিয়। গিয়াছেন, 
তাহার পবিত্র সুরভি দেবীর পুণ্য পাদপীঠকে দীর্ঘকাল আমোনি 
করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। 


নাহিত্য-সাক-চরিতমালা---৯৫৩ 


আ.দ্রান্ু বেদান্তবাগাণ, অযোধ্যানাথ পাকড়াণা, 
হেমচন্র বিভারত 


 আনন্দচন্দ্র বদাস্তবাগীশ, 
অযোধ্যানাথ পছাী, ০ মচশ্া ।বন্া-ত্ব 


শ্যোগেশচন্্র বাখন 


আর 
প্্ত 

(1 । 

৯৮০! ৬ 


হঙ্গীয়-স হ৩)-পরিষং 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা-৬ 


জীয়-সংহিত্য-পশ্িষৎ 


প্রথম সংস্করণস্-আশ্িন, ১৩৬৩ 
মূল্য এক টাকা। 


মুজাকরস্্ঞীরঞনকুমার ছাস 
“নিরঞ্জন প্রন ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 


১ ৯২৫ ৯৩ €তি 


ঘন বোদান্তবাগীশ 


(১৮১৯৮৮৮১৮৭৫) 


টা" শতাবীর মধ্যভাগে মহধি দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর তত্ববোৌধিনী 
সভার মাধমে উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম ্রাহ্বধর্শ প্রতিষ্ঠা, সংস্কত- 
শান্্রচর্চা, পত্রিকা! পরিচালনা, বাংল! সাহিত্য ও স্বদেশয় শিক্ষা-সংস্কৃতি 
উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ কর্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সকল কর্সাধনে 
ধাহার! তাহার একাস্ত সহায় হন, তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন 
পণ্ডিত আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ। আনন্দচন্দ্র সংস্কৃতশান্ত্রে সুপ্তি 
ছিলেন। দর্শন ও তত্ববিভাগীয় বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন, 
কতকাংশ বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কতসাহিত্য হইতে 
সংগৃহীত বহু কাহিনীর ততকৃত বঙ্গানুবাদ পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। 
আনন্দচন্ত্র গ্রধানতঃ মহধি দেবেন্দ্রনাথের সহকারী-রূপে কার্য করিলেও, 
এ সকল গ্রন্থ তাহার জীবনকে কীত্তিময় করিয়া রাখিয়াছে। 


বংশ-পরিঢয় ঃ জয় 


চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয় গ্রামে প্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক প্ডিতবংশে আনন্দচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
গোৌরহার চূড়ামণি সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। প্রকাশ 
যে, হিন্দু আইন সংকলনে তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে সবিশেষ 


৬ আনন্দচন্ত্র বেবি ॥ 


লাহাষ্য করিয়াঁছিলেন। তাহার গৃছে একটি টোল ব! চতুষ্পাঠী ছিল। 
ক্ুপণ্ডিত ভরতচন্ত্র শিরোমণি, চূড়ামণি মহাশয়ের একজন প্রখ্যাত 
ছাত্র। গৌরহ়্ি সর্বননপ্রি্ ছিলেন। নে ষৃগের বড় বড় পণ্ডিত 
এবং রাজ! রাধাকান্ত দেহ প্রমুখ সংস্কতশাস্-চ্চা-নিরত হিন্দু-প্রধানগণের 
নিকট হইতে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাগ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন । | 

আনন্দচন্ত্র ১৮১৯ শ্রীষ্টাবের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
প্রথম জীবনে পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেদ। যহষি 
দেবেন্্রনাথের সঙ্গে যখন তাহার পরিচয় হয়, তখন তিনি লাধারণ ভাবে 
সংস্কৃতশান্ত্রে ও সাহিত্যে বুৎ্পত্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 


(বদচর্গার নিমিত কাশী-প্রবাস 


_ দেবেন্দ্রনাথ “আত্মজীবনী'তে আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে তাহার প্রথম 
সংশ্ববের কথ! এইরূপ লিখিয়াছেন : ] 

"তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাঙ্ধধর্দের উপদেশ দিতে 
পারে, এষন নকল স্থৃবিজ লৌকের নিতাস্ত অভাব ছিল। অতএব 
শিক্ষা দিবার জন্ত ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্ভোগ করিলাম । বিজ্ঞাপন 
দিলাম, ধিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষ। দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, 
তিনি তত্ববোৌধিনী দভায় থাকিয়া শিক্ষা লাভের জন্ত ছাত্রবৃত্তি 
পাইবেন। পরীক্ষান্থ নিষ্ছিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন [ রামচন্জ্ ] বিষ্তা- 
বাগীশেয় নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাহাদের মধ্যে আনন্দচন্ত্র ও 
তারকনাখ যনোনীভ হুইলেন। আহি এই ছুই জনকেই খুব 
ভালবানিতাম। শাণশা4-স্ব দীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাহাকে 

: "আদরের সহিত সথকেশা বলিয়া ডাঁফিভাষ।* (পৃ. ৮১) 


বেদচচ্চার নিষিত্ত কানী-প্রবাস ৭ 


খত দূর মনে হয়, ইহা! ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবের কথা । এই বৎসরের ২১শে, 
ডিসেম্বর দেবেস্্রনাথ যে কুড়ি জন সঙ্গী লইয়া ব্রাপ্ষধর্শ-ব্রত গ্রহণ করেন, 
তাহাদের মধ্যে আনন্দচন্ত্রকেও আমরা দেখিতে পাই। দেবেন্তরনাথ তথা 
তত্ববোধিনী সভা এই লময়ে বেদের অপৌরুযেয়ত্বে বিশ্বাস করিতেন । 
কিস্ত বেদ সন্বদ্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই সামান্য, বঙ্গদেশে 
ধোচচ্চার স্থবিধাও তেমন ছিল না। আবার মূল বেদও এতদঞ্চলে 
দৃপ্রাপ্য ছিল। তত্ববোধিনী সভার পক্ষ হইতে মূল বেদের পুথি সংগ্রহ 
এবং বেদবিষ্কা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার অন্য চারি জন ছাত্রকে কাশীধামে 
প্রেরণ করা হইল। এই চারি জনের মধ্যে প্রথম, ১৭৬৬ শকফে যান 
আনন্দচন্ত্র। এই সম্পর্কে "১৭৬৮ শকের সান্ংসরিক আয়-ব্যয়-স্থিতির 
নিরূপণ” পুস্তকে ( পৃ. ।*,1./০ ) এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 
"এতদ্দেশে তত্বজান প্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন অধ্যাঁপনার 
চালনার নিমিত্ে এ ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী সভা! এক জন অধ্যাপক 
' নিযুক্ত করিয়া চারি জন ছাত্রকে উপনিষৎ অধ্যাপন করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু মূল বেদ সমুদয় এদেশে নিতান্ত অপ্রাপ্য দেখিয়া 
বর দেশ হইতে তাহ! সংকলন করিতে সভা! বাধ্য হইলেন। এক 
জন ছাত্র ১৭৬৬ শকে কানধামে প্রেরিত হইয়া তখায় বেদাস্তদর্শন 
প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ও মূল বেদ সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রতিনিষি বা 
ক্রয়দ্বারা সংগ্রহ পূর্বক শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাহার 
- এক বৎসর পরে এমত বিবেচনা হইল যে, সমুদ্বায় যে শিক্ষা করিতে 
- একজন দ্বার! বহুকাল সাধ্য হয়, চারি জন ছাত্রের সবার] শিক্ষা হইলে 
অয্লকালে সম্পর হইতে পারে ইছাতে শ্রীযুক্ত গিরীশচজ্জ দেব 
মহাশয়ের বিশেষ আস্থকৃল্য ছার! আর তিন জন ছাত্র ১৭৬৭ শকে 
, কানীধাষে গমন করিয়া বেদাধ্যক্ষনে নিদুক হইলেন। 'ঙষধি চারি 


৮ আনন্বচন্ত্র ব্দোস্তবাগীশ 


জন ছাত্রের চারি প্রকার বেদ ও তাহার ভাস্ত অর্থ সহিত অধ্যক়ন 

হইতেছে ।” 

এই উদ্ধৃতি হইতেও বুঝা! যাইতেছে, ১৭৬৬ শকে ( ১৮৪৪ শ্রী: ) 
আনন্দচন্দ্রকেই কাশীধামে প্রথম পাঠানে হইয়াছিল; পরবসর অন্ত তিন 
জন যান) তাহারা হইলেন ঘথাক্রমে-_তারকনাথ ভট্টাচাধ্য, বাণেশ্বর 
ভট্টাচাধ্য এবং বমানাথ ভট্টাচার্য । বাণেশ্বর পরে বাণেশ্বর বিস্তালঙ্কার 
নামে পরিচিত হুন। কালীপ্রলশ্ন সিংহের তত্বাবধানে মহাভারতের 
অন্যতম অহ্থবাদকরূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে 
উল্লেখষোগ্য যে, মূল বেদের পুথি-সংগ্রহের ফলে মহাষি দেবেন্্রনাথের 
পক্ষে আগষ্ট ১৮৪৮ খ্রীঃ হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ খগ বেদের অন্থবাঁদ করা 
এবং তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কর! সম্ভবপর হইয়াছিল। 

আনন্দচন্ত্র প্রায় চারি বৎসর কাল কাশীধামে মূল বেদ উপনিষদাঁদির 
পুথি সংগ্রহে এবং বেদবিষ্ভার অন্থশীলনে নিরত ছিলেন। ১৮৪৭ সনে 
দেবেন্দ্রনাথ ম্বয়ং তথাকার বেদবিষ্ভাচচ্চা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত 
সেখানে গমন করেন। ফিরিবার সময় তিনি আনন্দচন্দ্রকে সঙ্গে করিয় 
লইয়। আসেন। আনন্দচন্দ্র কাশীধামে বেদ উপনিষদ কি কি অধায়ন 
করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের “'আত্মজীবনী'তে সে সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায় £ 

“চারি জন ছাত্রকে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্ত কাশীতে 

পাঠান হইয়াছিল, তম্মধ্যে আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ উপনিহদের 

মধ্যে কঠ প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতাশ্বভর, বাজসনেয়- 

সংহিতোপনিধৎ, ও বৃহ্দারণ্যকের কিয়দংশ, বেদাস্তের মধ্যে নিরুক্ত 

ও ছন্দ, বেদাস্তদর্শন বিষয়ে সটাক সুত্রভাব্ত, বেদাস্তপরিভাষা, 

বেদাস্বমার, অধিকরণমালা, সিদ্ধাস্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটাক গীতাভায, 


তত্ববোধিনী সভা ও কলিকাতা (পরে, আছি ) ব্রাঙ্মদমান্হা ৯ 


কর্শ-মীমাংসার মধ্যে তত্বকৌমৃদী অধ্যয়ন করিয়া আমার নক 
ফিরিয়া আইসেন।” (পৃ. ১৫৩) 

অপর তিন জন ছাত্রকে পরবতসর, ১৮৪৮ সনে ফিরাইস আন! 
' হইল। আনন্দচন্ত্র সন্বদ্ধবে দেবেন্দ্রনাথ “আত্মজীবনী'তে (পৃ. ১৫৪) 
আরও লিখিয়াছেন, “ইহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে শাস্ত্রে বৃৎপন্থ এবং 
শ্রদ্ধাবান্‌ ও নিষ্ঠাবান্‌ দেখিয়! বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাব্মমযাজেন 
উপাচার্ধ্যপদে নিযুক্ত করিলাম ।” 


তত্ববোধিনী সভা ও কলিকাতা 
(পরে, আদি ) ভ্রাঙ্মাসমাজ 


কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আনন্দচশ্্র তত্ববোধিনী সভা 
( ১৮৩৯-৫৯ ) এবং ত্রাহ্মসমাজ, উভয়েরই কার্যে লিপ্ত হইয়া! পড়িলেন। 
তত্বৰোধিনী সভার অধীন গ্রস্থাধ্যক্ষমভা হইতে শ্রীধর বিদ্যারত্ব জবসূর 
গ্রহণ করিলে তৎপর্দে আনন্দচন্দ্র ১৭৬৯ শকের ( :৮৪৮ ) মাঘ বান্গে 
সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭* শকের প্রথম হইতেই তাহাকে 
ত্রাঙ্ষসমাজের উপাচাধ্যরূপে কার্য করিতে দেখি। এই সনের ১৪ই 
শ্রাবণ দিবসের বিশেষ অধিবেশনে আনন্দচন্দ্র ততববোধিনী সভার 
সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ।* 

১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্ের মে মাসে তত্ববোধিনী সভা রহিত হয়। ইহার 
সমুদয় কার্ধ্যতার গ্রহণ করিলেন কলিকাতা ব্রাক্ষপমাজ। আনম্বচজ. 
তখন কলিকাত। ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকপদে বৃত হুন। 
তদবধি এই পদে কাব্য করিয়া ১৭৮৫ শকের »ই অগ্রহায়ণ (১৮৮৩) 


* তৰবোধিনী পত্রিকা -্ভাঙ্র ১৭৭ শক। 


৯০ আনন্দচন্দ্র ব্দোস্তবাগীশ 


অবসর লন।* তাহার স্থলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের লহকারী 
সম্পাদক হইলেন। কিন্ত আনন্দচন্দ্রকে অধিক দিন অবসর গ্রহণ করিয়া 
থাকিতে হয় নাই। সমাজের কর্ধপন্ধতি লইয়া দেষেন্্রনাথের সঙ্গে 
যদৈধ. হেতু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের নেতৃত্বে একদল নবীন ব্রাঙ্গ 
বিতিজ কর্দবর্তৃপদ পরিত্যাগ করেন, প্রতাপচন্দ্রও সহকারী সম্পাদকের 
পঞ্জ ছাড়িয়া দিলেন। তখন, ১৭৮৬ শকের শেষভাগে আনম্দচন্দ্র পুনরায় 
এ পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা! ব্রাক্মদমাজের সম্পাদক ছিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের স্বাক্ষরে নিয়ের বিজ্ঞপ্চিটিতে এই নিয়োগ-সংবাদ ঘোষিত হয় £ 
"্রটিদিগের অহনুমত্যচসারে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 
মহাশয় তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ- 
চন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কলিকাতা ত্রাহ্মদমাজের সহকারী সম্পাদক 
হইলেন ।”৫ 


আদি ত্রাঙ্গসমাজ 


এই সময় হইতে ব্রক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় মতাবলম্বীদের লইয়া 
কলিকাতা ব্রাক্ষসমাজ হইতে আলাদ1 হইয়া গেলেন। তাহারা ১১ই 
নবেশ্বর ১৮৬৬ তারিখে ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
বৎসরাঁধিক কাল পরে, ১৭৯০ শকের (১৮৬৮) পৌষ মাস হইতে পুরাতন 
লষাজ “আদি ব্রাঙ্মসমাজ' নামে অভিছিত হইতে থাকে । বলা বাহুলা, 


* তন্বযোধিনী পর্জিকা--অগ্রহারণ ১৭৮২ শক । 


রখ এ -সস্াস্তদ ১৭৮৬ খক। 
$ ঁ কো ১৭৯৪ শক । 


পিক টা 
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আদি ব্রাহ্মসষান্ব ১১ 


আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আদি ব্রাহ্ধসমাজেরই কার্যে লিখ 
রহিলেন। তিনি ১৭৮৯ শকের (১৮৬৭) আযাড় পর্য্যন্ত একাই মূল 
ব্রাক্মদমাজের সহকারী সম্পাদকের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। পরবর্তী শ্রাবণ 
মাস হইতে তিনি এবং নবগোপাল মিত্র, উভয়েই উক্ত পদে নিযুক্ত হন।* 

১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে (জাহুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) আদি 
ব্রাঙ্ষলমাজের অধীনে ব্রাক্গবোধিনী সভা গঠিত হয়। ইহীর সভাপতি 
ছিলেন রাজনাবায়ণ বন্থ এবং সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ও জ্যোভিরিজ- 
নাথ ঠাকুর। ব্রাঙ্বোধিনী সভার অধীনে একটি ্রন্ষবিষ্ঠালয় ছিল? 
এখানে প্রতি মাসের ছিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ ঘেওয়! 
হইত। আনন্দচন্দ্র চতুর্থ রবিবারে বেদাস্ত ও অন্তান্ত ছিন্দুশান্ব বিষয়ে 
বক্তৃত। দিতেন।"' 

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ভার্তব্ধায় ব্রাহ্মসমাজ, তথ! নব্য ব্রাহ্মদল 
কতকগুলি নৃতন কার্ধ্যে হ্তক্ষেপ করিলেন। ইহার মধ্যে অন্যতম প্রধান 
কাধ্য ছিল--গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করানো । এই 
বিষয়টি লইয়া প্রথমে প্রবীণ ও নবীন ত্রান্মদের মধ্যে কিছু আলোচনাও 
হই্য়াছিল। কিন্ত আইনটি ক্রমে ষে ব্ধূপ গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহাতে 
আদি ত্রাহ্মপমাজের নেতৃবৃন্দ কোন মতেই সায় দিতে পারেন নাই। 
তাহারা ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। আনন্দচন্্র শাস্থীয় 
উক্তি উদ্ধার এবং পগ্ডিতগণের অভিমত সংগ্রহাস্তর আদি ব্রাঙ্মসমাজ- 
প্রবর্ঠিত বিবাহ-পদ্ধতি ষে হিন্দুশান্ত্রম্মত, তাহ! প্রমাণ করিয়াছিলেন। 
আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে দেবেন্্রনাথ অন্য বলিয়াছেন £ 


* তন্ববোধিনী পত্রিকা-শ্রাবণ ১৭৮৯ শক। 
4 এ --জ্যোঠ ১৭৯৪ শক । 


১২  আনন্দচন্্র বেদাস্তবাগীশ 


“আনন্দচজ্্র বেদাস্তবাগীশ, তিনি খাটি জামার দলের লোক, 
তিনি আর কারুর কথ শুনতেন না, কাউকে আমল দিতেন ন1।% 


স]হ৩ -সাধনা 


সাহিত্য-সাঁধনাকে আনন্দচন্দ্র জীবনের মুখ্য ব্রতন্বরূপ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তত্ববোধিনী সভা ও ব্রাঙ্মদমাজের টৈষয়িক কর্মে লিপ্ত 
থাকিলেও, সাহিত্যান্ুশীলনে তিনি নিয্নত নিরত ছিলেন। ১৮৫৯, 
ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষান্বাদক সমাজ বা সংক্ষেপে অন্থবাদক 
সমাজ গ্রথমে ইংরেজী গ্রস্থাদি হইতে সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থকার 
দ্বারা অন্নবাদ করাইতে আরম্ভ করেন। পরে এই মমাজের আহুকৃল্যে 
মৌলিক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সরল অন্থবাদ-পুত্তকও 
প্রকাশিত হইতে থাকে । আনদচন্ত্র 'বৃহৎকথা, নামক অন্ুবাদ- 
পুস্তক ছুই থণ্ডে লিখিয়া উক্ত সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত করেন 
€ ১৮৫৭ ও ১৮৫৮)। তিনি নিজ দায়িত্বেও বাংলা গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন। 

আনন্পচন্দ্র রাজনারায়ণ বস্থর সহযোগে রাজা রামমোহন রায়ের 
গ্রস্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরভ করেন। একক ভাবে এবং 
কখনও অন্যের সহযোগে তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কয়েকখানি 
মৃল্্যবান্‌ পুত্তক সম্পাদনা ওর । আনন্দচন্্র ব্দোস্তে হপত্ডিত 
ছিলেন। বেদাস্ধ সম্পর্কীয় কয়েকখানি পুস্তক তিনি সাহুবাদ প্রকাশিত 
করেন। তাহার রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় একটু পরেই: 
দেওয়। হইবে। 


* সাহিতা-্াবণ ও কার্তিক ১৩১৮ £ “কখালাপ"স্প্যহ্ষি দেবেজ্রনাখ ঠাকুয় জষ্টবা। 


মৃত্য 


মাত্র ছাগ্গা্ন বৎসর বয়সে ১৮৭৫ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর (১ আশ্বিন 
১৭৯৭ শক ) আনন্দচন্দ্রের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। মৃত্যুকালে 
তিনি ছুই পুত্র রাখিয়া যান-জ্ঞানচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের 
বেদাস্ত-দর্শনে পাণ্ডিত্য সমসময়ে সকলের নিকট স্থ্বিদিত ছিল। 
তাহার মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সবিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করেন। 
ইংরেজী-বাংল! ঘ্বিভাধিক “অমৃত বাজার পত্রিকা” ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ 
তারিখে আনম্দচন্দ্র সম্বন্ধে লেখেন ঃ 

"আমরা অত্যন্ত ছুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে পণ্ডিত 

আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের পরলোক প্রাপ্তি হুইয়াছে। বাবু 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক যে চারি জন পণ্ডিত বেদাধ্যয়নার্থ কাশীতে 

প্রেরিত হন, বেদীস্তবাগীশ তাহাদেরই মধ্যে এক জন। বেদাস্ত- 

বাগীশ মহাশয়ের এই অধায়নের ফল আমর! অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত 

হুইয়াছি। তিনি বেদের অনেক প্রধান প্রধান অংশ অন্থবার্দ করিয়! 

আমাদের বিত্তর উপকার সাধন করিয়াছেন ।” 

আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা? ( কার্তিক ১৭৯৭ শক ) 
একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহাতে তাহার জীবনের প্রধান প্রধান 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে; ইহ! হুইতে কিছু কিছু নৃতন কথাও আমর! 
জানিতে পারি। “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রস্তাবটি এখানে সম্পূর্ণ 
উদ্ধৃত হইল : 

“আমরা শোকার্ভ হৃদয়ে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন 
করিতেছি যে, আদি ব্রাক্মনমাজের আচাধ্য ও সহ্কারী সম্পাদক 


আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ 


শীযুক্ত আনন্দচন্ত্র ব্দাস্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে 
পরলোক গমন করিয়াছেন, তীহার মৃত্যু সময় তাহার বয়ঃক্রম ৫৬ 
বমর হইয়াছিল। তিনি যৌবন কালাবধি মৃত্যু পধ্যন্ত নিরবচ্ছিতন 
ভাবে আদি ত্রাক্মদমাজেরই কার্ধ্য করিয়াছিলেন। প্রায় বন্ধিশ বৎসর 
হইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কাশীতে বেদাধ্যয়ন জন্ত প্রধান 
আচার্য মহাশয় বার! প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর 
তথায় অবস্থিতিপূর্ববক অথর্ব বেদ এবং বেদাস্ত-দর্শন বিশেষ রূপে 
অধায়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন 
শান্্রজ্ঞ তেমনি কার্ধ্যদক্ষ.ছিলেন। তিনি সমাজের বৈষয়িক ও 
আচার্যের কর্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাহার 
শান্্রজত। নিবন্ধন তিনি সাধারণ হিন্দু সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি 


ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, বেদাস্তসার, উপনিষদ ও ভগবদগীতা 


গ্রন্থ টাক ও সান্ুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদেশে ব্রহ্ষজান আলোচনার 
্রকুষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাহার স্তায় 
বেযাস্ত-বর্পনবিৎ অতি অল্লই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সকল গ্রন্থ 
বাতীত তিনি ত্রাঙ্মবিবাহের শান্্রসম্মত বিষয়ে একখানি ক্ুত্র গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাক্মবিবাহ আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্ম- 
সমাজের বিধাহগ্রণালীর শান্তরসিদ্বতা প্রয়াণ করিতে বিশেষ যত্ব 
করিয়াছিলেন এবং তথ্ছিষয়ে পত্তিতমণ্লীর নিকট কৃতকার্ধ্য হৃইয়া- 
ছিলেন। তিনি একজন অমায়িক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহা পরলোকগম্নে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হৃইয়াছে। ঈশ্বর 
তীহার আত্মার মঙ্গল করুন।” 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 


প্রথমে কল্সিকাতা৷ ও পরে আদি ব্রাক্ষসমাজের সহিত আমৃত্যু 
ঘোগরক্ষা হেতু আনন্দচন্ত্রকে নির্ধাতন ও লাঙ্ছনা ভোগ করিতে 
হুইয়াছিল। কিন্ত তিনি নিক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন বলির! এ 
সমূদয়ই অকাতরে মহ্‌ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শ্বগ্রাহবাসীর 
হিতসাধনে সর্বদা! তৎপর ছিলেন। নিজ কোদালিয়ার দক্ষিণ সীষায় 
যে বৃহৎ জলাশয় আছে, ইহা তাহারই সম্পতি ছিল। প্রকাশ, প্রা? 
বাসীদের় জলকষ্ট নিবারণের জন্ত তিনি নিজ ব্যয়ে উহা! খনন করাইয়া 
দেন। এখনও এ জলাশয় “বেদাস্তবাগীশের দীঘি” বলিয়া খ্যাত। 


গ্রস্থাবললী--রচিত ও সম্পাদিত 
ঘাংলা 
বৃুকথা। গ্রথম খণ্ড। ১৮৫৭ 
এ। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮ 
আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে (২১ চৈত্র ১৭৭৮ 
শক ) লিখিয়াছেন £ 
পৃহ্কথার প্রথম ভাগ মুক্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা 
সোমদেব তটকৃত সংস্কৃত বৃহত্বথ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই দিখিত 
হইয়াছে, অবিকল অস্থবাদ নহে, কিন্ত সংস্কৃত পুণ্তকে যেরূপ র্বীতি- 
ক্রমে নীতি বিষয় সকল লিখিত আছে, ইহাতে সেই রূপেই সম্বলিত 
হইয়াছে। অঙ্গীল ও অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
নীতিবিষয্ক মনোহর আলাপ সকল গ্রহণ কর! গিয়াছে। 


১৬ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 


“্কৃতজতার সহিত স্বীকার করিতেছি, ষে বন্গভাষাঙ্গবাদক 
সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অুমত্যন্সারে বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু 
প্যারীচাদ মির ও ভুক্ত রেবরেণ্ড জে, লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে 
আমি ইহা! লিখিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম, কিন্ত কতদূর কৃতকার্য 

। ছ্ইয়াছি, তাহ! বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহ! সর্বত্র পরিগৃহীত 
হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব ।” 
পৃৃহৎকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে টন 
নিন এখানে গ্রদত হইল £ 
এ. পহরপার্বতী সংবাদ । ূ 

“হিমালয় পর্বতের সর্বপ্রধান শিখরের নাম কৈলাস। দেব, 
ঘ্বানব, গন্ধবর্ষ, বিষ্তাধর ও নিদ্ধগণ কর্তৃক সেব্যমাঁন চরাচরগুরু 
ষহাদেব পার্বতীর সহিত সেই কৈলানশিখরে অবস্থিতি করেন। 
এক দিবস পার্বতী দেবী কুতুছলে মহাদেবের সেবা করতঃ পরিতোষ 
জন্ষিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব হষ্ট হইয়। তাহাকে স্বীয় অঙ্কে 
স্থাপনপূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত 
তৃষ্ট হুইয়াছি, এক্ষণে কি কাধ্য করিলে তোমার গ্রীতি হয় বল। 
পার্বতী উত্তর করিলেন, গ্রভো।! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
থাক, তবে এই প্রার্থনা যে, আমাকে একটা রমণীয় নৃতন উপাখ্যান 
শ্রবণ করাও। ইহাতে মহাদেব প্রিয়ার প্রীতির নিমিতে কহিলেন, 
পূর্ব্বে কোন সময়ে ব্রহ্মা ও নারায়ণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
নিমিতে নানা কষ্টসাধ্য তপন্ত! স্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া নারায়ণ 
প্রার্থনা করেন, ভগবন্! আমি যেন সর্বদা তোমার সেবায় রত 
থাকি। তাহাতেই তিনি শরীর গ্রহণ পূর্বক আমার শুশ্রযায় 
নিষুক্ত থাকিলেন। সেই নারায়ণ তুমি, আমারই পূর্ব পত্বী। ইহ! 


গ্রস্থারলী-চিত ও অম্পাঁছিত ২8 
গুনির। পার্বতী প্রার্থন। করিলেন, কি প্রকারে দামি ভোষার পূর্ব 
পত্বী ছিঙ্গাম, তাহ! গুমিতে বাসনা কমি। মহাদেব করছিলেন, 
দহে দেবি! পূর্ষ্বে তৃমি দক্ষ প্রজাপতির কন্তা ছিলে, পরে তাহার 
নিকটে আমার নিন্দ। সঙ্গ করিতে না পারিয়! শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক 
হিমালয়ের ওরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। তথায় ব্ধমানা 
হইতে লাখিলে, এমত সময়ে আমি তপন্তার্থ হিমালয়ে গমন 
করিলাম, এবং তিনি আমার শুশ্রধার নিমিত্তে তোমাকে নিযুক্ত 
করিলেন। অনস্তর তোমার তীত্র তপস্যার হবার আমি ক্রীত 
হইলাম । এই রূপে তুমি আমার পূর্ববপত্বী ছিলে। এই উপাখ্যান 
শ্রবণে ভগবতীর পরিতোষ ন! হওয়াতে মহাদেব তাহাকে অন্ত এক 
অপূর্বব নৃতন আখ্যান শ্রবণে-প্রবৃত্ত করিলেন, এবং কহিলেন, আমি 
ঘতক্ষণ উপাখ্যান কহিব, ততক্ষণ যেন এ গৃহে কেহ না আসিতে 
পারে। ইহা বলিবামাত্র ভগবতী নন্দীকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত 
করিলেন, এবং মহাদেব কহিতে আরম করিলেন।* (১ম খণ্ড 
২য় সংপু. ১-৩)। 


“যৌগদ্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ! ম্বামীর প্রিয়কাধ্য 
সাধন মাত্রেই রাজ্ীরা দেবীশবের বাচা হয় না, পতির যে ছিতৈবিতা, 
তাহাই দেবীশব্ব প্রার্ির কারণ। আর একান্ত চিতে রাজার 
কাধ্যভার চিস্তা করাই মন্ত্রীর লক্ষণ, নতৃব1 চিত্তানুবর্তন মন্ত্রীর 
কাধ্য নহে, তাহা উপজীবীর লক্ষণ। অতএব আপনার শক্র 
মগধরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবার জন্য এবং সমক্য পৃথিবীর 
আধিপত্য সংস্থাপন নিমিতে আমরা এই অভিপন্ধি করিয়াছিলাম,। 
মহারাজ! ইছাতে দেবীর কোন অপরাধ নাই, বরং ইনি মহৎ 

খ্‌ 


১৮ আনন্দচজ্ ব্দাোস্তবাগীশ 


উপকারই করিয়াছেন। এইকপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া! বৎসরাজ 
পরম হৃষ্টমনে তাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়। কহিলেন, আমি 
এত দিনের পর জানিলাম যে, সকলই আমার দোষ, তোমর! আমার 
এই রাজ্যের অব্যাহতি সাধনার্থ মন্ত্র করিয়াই এইরূপ কাধ্য 
করিয়াছিলে। এক্ষণে আমি দেবীর প্রতি যে সকল উদাহরণ 
গ্রদর্শন করিলাম, সে কেবল প্রণয়ের কার্ধ্য জানিবে। অতিপ্রণয়- 
কালে কখনই সমূদায় বিচারসহ বাক্য প্রয়োগ কর] হয় না, অবশ্ই 
কোন না কোন বিষয়ে স্থলিত হুইয়৷ থাকে, তাহাতে ক্ষোভ 
করিও না, ইত্যাদি নান! প্রকার সন্তোষজনক বাক্যতবার! বৎসরাজ 
বানবদতার লঙ্জ৷ শাস্তি করিয়া সুখ-্বচ্ছদ্দে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন।” ( ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১-২)। 


লাঁভারত।য় শকুতস্তলোপাখ]ান। ১৮৫৯। 

 প্মহাডারতীয় শকুস্তলোপাখ্যান শ্রীযুক্ত আননাচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ 
কর্তৃক অবিকল অন্বাদিত হইয়া পুম্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং 
তাহাতে ছুবস্ত রাজ! ও শকুস্তল! প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত .প্রৃতিমুক্ঠি 
নিবেশিত হইয়াছে ।*--তত্ববোধিনী পত্রিকা; আশ্বিন ১৭৮১ শক। 


দাক্ষিণাত্যের কুলীন বৈদিক শ্রেমীর প্রচলিত কুলসন্ব্ধ প্রথা 
পরিবর্ত করা উচিভ কি না? ২ ভান্র ১৭৮৪ শক 
(ইং ১৮৬২)। 


দ্শোপদ্েশ। ১৮৭। 

”১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাস পর্য্যস্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে 
্রাঙ্গধর্মের ব্যাখ্যানপূর্বক যে সকল উপদেশ প্রদত হইয়াছিল, ভাহাই 
এই পুস্তকে সন্নিষেশিত হইল।” 


গ্রস্থাবলী-সরচিত ও সম্পাদিত ১৪ 


পুস্তকখানির দশম উপদেশ আনন্বচন্্র বেদাস্তবাগীশের। দশম 
পদেশ হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল £ 

“এই ত্রাক্ষধর্দোপিষ্ট ঈশ্বরোৌপাসনাতে কোন অম্প্রদায়ের 
বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবন। নাই, কারণ ধিনি ষে সম্প্র্দায়ী হউন গ্রীতি 
ও প্রিয়কাধ্য অনুষ্ঠানই থে উপাসনা, তাহ তীহ্থাকে স্বীকার করিতেই 
হইবে। ঘিনি যেরূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করুন, তাহার প্রতি গ্রীতি 
ও তাঁহার প্রিষ্বকার্ধ্য অনুষ্ঠান যে তাহার উপাসনা, কখনই তীন্কারা 
ইনার অন্তথ। বলিবেন না। কেবল এই গ্রীতি ও প্রি্নকার্যের 
ভাব বিকৃত করিয়া লওয়াতে তাহার] অমৃতলাভে বঞ্চিত ও অনর্থে 
নিপতিত হইতেছেন। তাহারা মনে করেন, গললগ্লী-কৃত-বস্ে 
গদগদ্দ বাক্যে অর্থ ন। বুঝিয়াও সংস্কৃত মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পুষ্পাঞ্ুলি 
প্রদান করিলেই প্রীতি করা হুইল এবং পশুবলি প্রভৃতি নৃশংস 
আড়ম্বর সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইল।' প্রীতি 
যে হৃদয়ের ভাব ও প্রিয়কার্ধা যে হাদয় হইতে উদ্দিত হুইয়। বাহ 
আকারে পরিণত হয়, তাহা তাহার মনেও করেন না। তাহার! 
যেরূুপেই বিকৃত করুন, গ্রীতি ও প্রিয় কার্ধ্য অনুষ্ঠান ভিন্ন যে উপাবনা 
হয় না, ইহা! তাহার] স্বীকার করিয়াই থাকেন, তদ্িষয়ে তাহার- 
দিগের কিছুমাত্র বিপ্রতিপত্তি নাই। যেমন পিতাকে পিতা বলিয়া 
পরিচয় দিতে কোন পুত্রের আপত্তি হয় না, কিন্তু পিতার ত্যজা 
বিষয় লইয়াই ভ্রাতায় ভ্রাতায় নান! বিরোধ হুইয়! থাকে। সেইরূপ 
খিনি ঘে ভাবে বিরুত করুন, প্রীতি ও প্রিয্কার্ধয অনুষ্ঠান যে ঈশ্বরের 
উপাসনা, তাছাতে কাহারো! কোন বিরোধ নাই, কেবল বাহা আড়ন্বর 
লইয়াই নান! দেশে নানা মত ও নান। সম্ত্রদায়ের হি হইয়াছে । 
এইরূপ মতভেদ অবলম্বন করিয়াই এ দেশে শৈব, শাক্ত, সৌর, 


খ " আমন্দচন্জ বেধাত্তবাগীশ .. 


'গাশপত্য ও বৈধব, অই পাচ প্রধার সম্প্রদায় হইয়াছে, এর 
এক্ষণে আরও নানা প্রকার সম্প্রদায় দৃষ্ট হইতেছে । তাঙারিগের 
মধ এতদূর মতভেদ ও এত বিহেষ আছে, থে এফ ঝ্প্রদায় যেক্ধপ 
অনুষ্ঠান করেন, অন্ত সম্প্রদায় তাহার বিপরীত "আঁচ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু ব্রা্ষধর্্ম এব্প্রকার বিদ্বেষ ও বিয়োধের মধ্যস্থলে 
আবিভূ্ত হইয়া সেই সকল বিরোঁধের সামন্ত করিয়াছেন । অতএব. 
কালে ব্রাক্ষধর্মের এই সর্বতোমুধী উপদেশ ধাক্য লকল সর্বসাধারণ্যে 
বিস্তৃত হইলে আর কাহারও সহিত কাহায়ও বিবাদ বিসম্বা্দ খাকিবে 
না, সকলেই অমৃত লাভ করিয়া! রুতার্থ হইবেন। (পৃ. ৭২) 

 ত্রাক্মবিবাহ ধর্্শাস্ত্রানুসায়ে সিদ্ধ কিনা? নানা পর্াজ্থ 

প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে গৃহীত ব্যবস্থাপত্র ও অভিমত 
সহিত। ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৩। 

আনন্দচন্দ্র “বিজ্ঞাপনে, ব্রাঙ্মবিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়ন কালে, কি 

কি অবস্থায় ব্রাহ্মবিবাহের সিদ্ধতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপকর্গণের 

নিকট হইতে অভিমত সংগ্রহ কর! হয়, তাহার আহ্মপৃ্বিক বিবরধ প্রদান 
করিয়াছেন। এবিজ্ঞাপন”টি এই £ 

“রান্ধর্ম হিনদুধর্টেরই মূল। ইহা হইতেই অধিকারিতেদে. 

নান! প্রকারে হিন্দুধর্ম শাখাপল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বুকালে শেষে 

আসিয়া পৌত্বলিকতায় পরিণত হুইয়াছে। তজ্জন্ত অপৌত্তলিক 

্রাঙ্মগণ যেমন উপাসনায় পৌত্তলিকতা! পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

সেইন্ধপ গৃহকর্থ অঙ্ুষ্ঠান করিবার সময়েও অপৌতলিকত। বঙ্গ 

করিবার নিমিতে ধর্শশাস্তাসথঘায়ী অনুষ্ঠান পদ্ধতির স্থানে স্থানে 

_ কিঞিৎ পরিবর্ত করিয়া তাহা হইতেই অপৌত্িলিক ভাব খ্রইণপূর্ববক 

"হিন্দ প্রণালী অস্কারে অভ্ষ্ঠানফাধ্য সম্পন়্ করিয়া! আর্সিতেছেন।: 


গ্ন্থারভীস্প্বচিত ও বন্ধাদিত. ৬ 


অইপবার্রিগকে হিন্দু ফলিয়া, পরিচয দিতে জ্বী হইয়া, হিক্ু 
পন্ধতি, খরিভ্যাগ পূর্বক, হিন্দু, মুদলষান ও খৃটয়ানন গরভূতি নানা 
জাতী কিন্তু কিছু প্রণালী লইছ্ঘ। বিবাহাদির এক নৃতন ওপালী 
গঠন পূর্বক বিবাহ ক্রিয়া প্রচলন করিতে আবরস্ত করিয়াছেন। 
তাহারদিগের সেই বিবাহ প্রণালী কোন প্রকারেই ধর্নাত্্সিক্ 
নহে, স্বততরাং তাহারদিগের রাজনিয়ম দ্বারা তাহা! পিদ্ধ কৰিবাঝধ 
আবঞ্তক হওয়াতে, তাহারা আপনারদিগের এ বিবাহ রাজনিয়ম 
ছারা বিধিবদ্ধ হইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে আবেদন করেন। কিন্ত 
ধর আবেদনপত্র ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া উদ্লেখ থাকাতে আদি ত্রাক্ষ- 
সমাস্থ হিন্দু ব্রাদ্ধেরা' উহাকে ত্রাক্মবিবাহ ববিয়া রাজবিধিত়ে 
উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন। তাহাতে আধুনিক ত্রাদ্ধেরা 
ভাবিলেন ধদি আদি ত্রাক্ষলমাজস্থ ত্রাহ্মদিগ্বের বিবাহ ধন্মশাম্বাছষাতে 
কোন কৌশলে অসিদ্ধ করিতে পার! যায়, তাহা হইলেই ইহার- 
দিগের আর আপত্তি থাকিবে না। এই বিবেচনায় আধুনিক ত্রাদ্ধের। 
আদি ব্রাক্ষসমাজস্থ ত্রাহ্মদিগের বিপক্ষতাচরণ পূর্ববক কুশপ্ডিকার্দি 
ব্যতীত বিবাহ ধর্শান্ত্রাহুসারে সিদ্ধ হয় কি না, এইরপ প্রশ্ন করিয়া) 
কাীস্থ ধর্শান্ত্ব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থাপত্র প্রার্থন। 
করেন, কিন্তু তথা হইতে তাহার! যে ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছেন, 
তাহাতে ভাহাবা। এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। যদিও 
অধ্যাপকের তাঁহারদিগ্কে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাছাতেই 
সছারদিশ্বের বিপরীত ফন ফলিত হইয়াছে এবং জাদি ক্রান্মদিগের 
বিবাহ পদ্ধতি ধর্দশাস্্ সিদ্ধ বলিয়! গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি 
আদি ব্রাক্মদমাজস্থ ত্রান্ধের! নান! সমাজ হইতে তদ্ধিবয়ে ঘে বাবস্থা 


২ আননাচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ 


পত্র আনয়ন করিয়াছেন এবং ধর্শশান্ত্রালোঁচনার তাহাতে আরও 
যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, ততৎসমূদায় সংগ্রহপূর্ববক আঙি 
ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়। প্রচারিত করিলাম । বোধ হয় ইহ দেখিয়া 
আধুনিক ব্রান্দেরা আদি ত্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি অনিন্ধ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আর কোন কথা উতখাপন করিতে 

' পারিবেন না। ইতি 
শ্রআনন্দচন্্র বেদাস্তবাগীশশ্ত ।* 


মহত্ব রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। ১৮৮১ 


আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বস্থু সম্পারদিত। বাজনারায়ণ 
বস্থু বৈশাখ ১৭৯৫ শকের (১৮৭৩) 'তত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন, 
প্মহাত্া। রাজ। রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থসকল ছুপ্রাপ্য হওয়াতে তাহা 
ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা যাইতেছে ।” গ্রন্থাবলীর প্রকাশ 
আরঘ্তের অল্নকাল পরেই অন্যতর সম্পাদক আনন্চন্ত্র পরলোকগমন 
করেন। 


সংস্কৃত ও বাংলা 


বে্দাস্তসার $ / পরমহংস পরিক্রাজকাঁচার্য শ্রীসফানন্দকতঃ / 
বঙ্গভাধাহবাদসছিতঃ / শ্রীন্ৃসিংহ সরন্বতীরুত! স্থবোধিনী নায়ী / শীরাম- 
তীর্থযতিবিরচিতা! বিহদ্মনোর্রিনী / নামী টাকা চ / তথা / হস্তামলক 
গ্রন্থঃ / বঙ্গভাষানবাদসন্বলিতঃ / শ্রমন্তগবৎ পৃজ্যপাদবিরচিতা। তট্টখীকা 
চ/ ২৬ জ্োষ্ঠ ১৭৭১ শক [ ১৮৪৯]। 


গ্রন্থাবলী- রচিত ও অম্পাদিত ২ 


আনগ্গচন্্র “অনুষ্ঠানে” লেখেন ঃ রঃ 

“অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদাস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা 
লু হওয়াতে সুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও ছুত্প্াপ্য হইয়াছে, কিন্ত 
এইক্ষণে অনেক ভত্র সন্তানের! বেদাস্ত শাস্ত্রের ষর্দশ জানিতে ইচ্ছা 
করিঘ্াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত নে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ 
করিতেছেন। অতএব এইক্ষণে মুদ্রান্কিত করিয়া বেদাস্ত পুস্তকের 
প্রাপ্তি স্থলভ কর! অতি আবশ্তক বোধ হয়, কিন্তু সাধারণের সাহা্য 
ব্যতীত এ বিষয় হুসম্পন্ন হওয়া ছুধর। 

"কেবল সংস্কৃত মাত্র মুত্রাঙ্কিত করণে অনেক বিষয়ীর অনশ্মতি 
অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত, বিষ্তার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন 
এ প্রযুক্ত বাঙ্গল সাধু ভাষায় অনুবাদ সহিত এবং স্ুবোধিনী ও 
বিঘন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীক। সম্বলিত বেদাস্তলার গ্রন্থ ছুই টাক৷ মূল্য 
স্থির করিয়! প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে সাধারণের 
উৎসাহ ও সাহাষ্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চদশী ও স্ুত্রভান্ত গ্রভৃতি 


বেদাস্ত শান্ত মুত্রিত হইবে." 
“১৭৭০ শকের ১ শ্রাবণ দিবসীয় এই উক্ত প্রত্তাবাছসারে 


ব্দাস্তসার গ্রন্থের মুত্রান্ষিত করণ সমাপ্ত হইল'' |” 


পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দা-বয়বাত্তিকা / পঞ্চদরলী /প্রীমস্তারতীতীর্থ 
বিষ্ারণ্যমুনীশ্বরকৃতা। | / শ্রীরামরুফ্ণাখ্যবিদ্বদ্ধিরচিতটাকাসহিতা। / ব্জ- 
ভাবাছবাদসম্বলিত1 চ। / 
গ্রন্থ গ্রকাশের উদ্দেশ্ট ও প্রচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম বারের 
*বিজ্ঞাপনে' এইরূপ লিখিত হইয়াছে £ 
"অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদাস্ত শাস্ের অধায়ন 
'খধ্থাপনাদি লুপ্ত হওয়াতে হৃতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও ছুশ্রাপ্য 


ইট 


আঙঙদচজ খ্বোতযাগীণ 


হইদীহে। অথচ হদানীং অনেকে (বধের বর্ণ জানিতে ইচ্ছা 
করিয়াঁও পুত্যকাত্তাৰ প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ কগ্িতে ছুবহছ বোধ 
ক্দিতেছেন, এক্ষণে মুত্রাঙ্কিত করিয়া! বেদ পৃণ্তকের প্রাপ্তি সলভ 
কল্প! অতি আবশ্তফ বোধ করিয়া ১৭৭ শকের জা শ্রাবগ দিবসে 
বেদাস্তসার গ্রন্থ মুত্রিত করিতে আরম হয়, তাহাতে কতিপয় 
ঘিষ্োোৎসাহি কর্তৃক উৎসাহ ও লাহাধ্য প্রাপ্তি হওয়াতে পরে টাকা 
সহিত এবং বাঙল! ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত পঞ্দশী প্রভৃতি ব্দোত্ 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরস্ভ করিলাম, কিন্ত সাধারণের লাহাষ্য 
বাতীত এ বিষয় হ্থুসম্পন্ন হওয়া ছুফর, কারণ পুস্তক অনেক ও বৃহ্ৎ 
বৃহৎ, স্থতরাং মুত্রিত করণে বহক্ষাল বিলম্ব ও অধিক ব্যয়ের 
সম্ভাবনা! । পরস্ত যদি এক এক পুত্যক সমু্ধায় মুত্রিত করিয়া প্রকাশ 
করা হয় তবে মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত অনেকে গ্রহণ কন্ধিতে অসমর্থ 
হইবেন, অতএব এই পরামর্শ স্থির কর! গেল যে, যে মাসে থে কয়েক 
ফারম। মুদ্রিত হইবেক তাহা একত্রিত করিয়! সেই মাসেই স্বাক্ষর- 
কানিদিগের নিকটে প্রেরণ কর! ধাইবেক, মূল্য প্রতি ফারমী :* 
আনা স্থির হই্ল। ধে মাসে যে কয্েক ফারম! একত্রিত করিয়া 
প্রেরণ কর! ধাইবেক তাহার পর মাসের প্রথম দিবসে প্রতি ফারমা 
এক আনা হিসাষে তাহার মাপিক বিল প্রেরণ দ্বারা এ মূল্য আদায় 
করা যাইবযেক, তাহা হইলে জনায়াসে মুক্রিত হইবে এবং লাধারণে 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, অতএব প্রার্থন! যে সাধারণে এতঘিযয়ে , 
সাহাধ্য প্রদান করেন। ইতি 

শজানন্দচজ বেদাস্তবাগীশ ।* 
“পধ্দবী' এনে সংশোধিত দ্বিতীন় সংস্করণের গ্রাকাখকাল ২৮৯২ । 


' গ্রস্থাখদী-স্হচিত ও বন্াদিত ৪ 


চদ্ষদন্দ... 1 ওাঙার থন্ড। ১৭৮৪ শক [১৮৬২] 

প্রন্থাবীমাংসা--শাকীরক কৃত, শাহর তাস্ত ও আনন্দপ্গিরি টীকা এবং 
বা্গল! ভাষা! জন্গুবাদ সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হইতেছে, এক্ষণে 
তাহার প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রথম পাদ প্রকাশ হইয়াছে... ।*--গত্বোধিনী 
পত্রিক্ষা, শ্রাবণ ১৭৮৪ শক। 


এ&ঁ। অধিকরণমালা। ১৭৮৫ শক [১৮৬৩] 


“ব্যোস্ত র্শনের অধিকরণমালা! পুস্তক সম্যায মৃতরিত হইয়াছে. ৮ 
-তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাক্ ১৭৮৫ শক 


. সংস্কৃত 


মছানিরবর্ধাণভন্জদ। পুর্বর্ধকাগুনূ। কুলাবধৃতগ্রীমন্ধরিহরাদিত্দনাখ 
ভারতী বিরচিতয়া টীকয়! সহিতম্‌। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিত্বর রাম 
বাাছুবম্ত অভিমতাগ্ছদারতঃ ৮আনন্দচন্ত্র বেদাম্তবাগীশেন সংস্কতম্‌। 
১৭৪৯৮ শক । 
পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। '“তত্বফোধিনী পত্রিকা” 
বণ ১৭৯৬ শক সংখ্যায় ইহা। প্রথম সমালোচিত হয়। তখন ত্ধানদ্দ- 
চন্দ্রের সহযোগে হেমচন্দ্র ভট্রাচার্য্যের (বিষ্যারত্ব ) নাহও সম্পাকরপে 
গরকাশিত হুইয্বাছিল। পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” আছে 
“তন্্রশান্তের মধ্যে মহানির্বাণতন্র একখানি অতি প্রস্থান গ্রন্থ। 
ইন্ছাতে অন্দোপাননা, কৌন্সিকোপাজনা, গার্হস্থ্য ধর্ঘ, দশলংস্কার 
প্রভৃতি বাক্যে বণিত রহিয়াছে । অন্তাত্য তঙ্তের তায় ইহারও 
ভাষ। জনি সব । পঠকগণ অধান্নকাে অনামাগেই স্লহত ভাব 


৬০ 


'আনমচজ বেদাস্তবাগীশ 


হায়ঙম করিতে পারেন। ধাহারা তত্র শাঙ্ের বন্দাবগত হইতে 
ইচ্ছা! করেন, তাহার! ইছা হ্বারা বিশেষ দুখাঙৃতব করিতে 
পান্বিবেন। 

প্রায় আট বৎসর হইল এই গ্রন্থথানি মুক্রিত করিবার প্রথম বত 
কর] হইয়াছিল। কিন্ত তংকালে এক খণ্ড ভিন্ন হস্তলিপির সংগ্রহ 
না হওয়াতে উহ! সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে ১২৭৯ সালের 
কার্ঠিক মাসে জেলা ২৪ পরগণ'র অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী রাজ! 
নৃপিংহচন্ত্র দেব রায় বাহছুরের বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু দু্গাগ্রসাদ চৌধুষী 
মহাশয়ের পুস্তকালয়ের এক খণ্ড ও কলিকাতা আদি ব্রাহ্মদমাজের 
পুস্তকালয় হইতে এক খণ্ড এই ছুই খণ্ড হস্ডলিপি সংগৃহীত হয়। 
এই তিন খণ্ড হত্তপিপি অবলম্বন করিয়া মহানির্ববাণ মৃক্রিত হইতে 
আরস্ত হইল। কিছু দিন পরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের 
পুস্তকালয় হইতে আর এক খণ্ড সটীক দেবনাগর হস্তলিপি প্রাপ্ত 
হওয়! গেল। তখন পূর্ববমুদ্রিত কতিপয় ফণ্ধা পরিত্যাগ করিয়া! 
পুনর্ধধার প্রথম হইতে সটীক মুদ্রান্ধণ আরস্ভ কর! হয়। জনস্তর 
যন্ত্র পরিবর্তন প্রভৃতি নিবদ্কন সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে প্রকাশে বিলম্বের 
আশঙ্কা করিয়। খণ্ড ক্রমে প্রকাশ কর! হইয়াছে। এই সংস্করণে 
টাকাহ্ঘাযী পাঠ মূলে সন্গিবেশিত করিয়া! অন্তান্ত পাঠক মহাশয়দের 
কুবিধার জন্ত নিয়ে সন্নিবেশিত কর! গিয়াছে। 

"আদি ত্রাহ্মসমাজের ভূতপুর্রব আচার্য ও সহকারী সম্পাদক 
পণ্ডিতবর ৬আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয়, রামায়ণ প্রচারক 
শীযুক্ত হেমচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশয়। কৃষমগরের অস্তগত ফোগাহী 
নিবানী ৮কালীকিস্কর বিষ্ভারত্ব মহাশয় এবং ওয়ার্ড ইন্ট্িটিউসনের 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষখপ বিদ্ভারত্ব মহাশয় অংশ ক্রমে এই গ্রন্থের 


্রন্থাব্লী--রচিত ও বম্পার্দিত ২৭ 


সংস্করণ কারধয সম্পাদন করিয়াছেন। ভন়ধ্যে বোাস্তযাগীশ মহাশয় 
সংস্করণ কার্ধ্যের অধিকাংশ লম্পাদন করিয়াছেন বাঁলয়া দা 
তীহারই নামোজ্েখ কর! গেল।” 


ভগবদসীভা। ১৮৮২ ()। 
ইছা! আনন্মচন্্র বেদোস্তবাগীশ ও জানচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় একযোগে 
সম্পাদন করেন। 


আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবিত "315110- 
$08০৪ [00108” গ্রস্থমালার অস্ততূক্ত কয়েকখানি গ্রস্থও সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। বিভিন্ন তালিক হইতে এইগুলির নাম ও প্রকাশ-কান 
জানা যাইতেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-তালিকায় 


প্রদত্ত গ্রকাশ-কাল প্রধানতঃ অনুম্থত হুইল £ 
গৃহ্সূত্র, ১৭ খণ্ড () 
রামনারায়ণ বিষ্ভারত্ব সহযোগে সম্পাদিত। 
এ ২-৪থণ্ড ১৮৬৮ ৬৪ 
তাণ্য নহ্থাব্রাঙ্গাণ, ১-১২ খণ্ড ১৮৬৯, ৭৪ 
এ উত্তর ভাগ ১৮৭৪ € 
শ্রোডদূত্র, ১-৭ খণ্ড ১৮৭৪ 


এতহ্যতীত ১৮৭*-৭১ সালে ধর্মসন্বন্বীয় ২১৭, ২১৩) ২১৯ ও ২২৫ 
সংখ্যক গ্রস্থও তিনি সম্পার্দন করেন। 





ন্ধানাধ পাকশী 
পাঁকড়ান মহাশয় বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ মেবক ছিলেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যেও তাহার ব্যুৎপত্বি ছিল অসামান্ত। দুঃখের 
বিষয়, এরূপ একজন নিষ্ঠাবান্‌ সাহিত্যনসাধকের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জান! যায় না। অযোধ্যানাথ কর্জীবনে জোড়াসীকো ঠাকুর- 
পরিবার তখা মহধি দেবেন্্রনাথের সংস্পর্শে আসেন গত শতাবীর বষঠ 
ীশকের প্রথম দিকে। তীহার গুণপন! ও বিষ্তাবতায় আকুষ্ট ইইয়া 
দেঁবেম্রীথ তাঁহাকে কলিকাতা (পরে, আদি) ব্রাহ্মমাজের কর্া'য়ণে 
রণ করেন। ততববোধিনী পত্রিকার সম্পাদ্ষ এবং ত্রাঙ্মমাজের সেবক 
হিসাবে তিনি -54উ7 মধ্যে সকলের শ্রদ্ধাগ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন 
পাঁকড়াশী মহাশয়ের ধর্দমবিষয়ক বক্তৃতা সে ধুগের ধর্মপিপাথ 
শ্রোতাদের একটি আকর্ষণীয় বস্ত ছিল। তাহায় ভাব! ছিল লালিত্য- 
পুরণ, মাধুর্যমত্তিত ও গ্রাণম্পর্শা। তত্বোধিনী পত্রিকা এবং অস্তান্ত 
ঈমপাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতে তাহার এই সময়কার কাধ্যকলাপেক্র 
বিষ কিছু কিছু জানা যাইেছে। তিনি ইতি কালীন সিংহ 
মহাভারতের 'অঙ্গ্বাদ-কার্ধ্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। 


ঠাকুর-»িহাজিহ সহিত গংত্রব ও 
ত্রাঙ্গসমাজের কার্য 
১৮৬২ শ্রীষ্টাৰ নাগাদ অযোধ্যানাথ ৪1. ঠাুর-পরিষারে 
স্বীশিক্ষান্থ কার্যে ব্রতী হন। এ সখগ্ধে শবর্ণকুষীরী দেবী লিখিয়াছেক £ 


৪ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী * 


. “আদি অ্রান্মলমাজের প্রবীণ আচাধ্য ভরীযুক্ত অযোধ্যানাখ 
পাকড়ানী অন্ধঃপুরে শিক্ষকতা-কার্ধ্য নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার 
সেজদাঞা। মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে । বৌঠাকুরাণী তিন 
জন, মাতৃলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাহার 
কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অ্ক, সংস্বত, ইতিহাস, ভূগোল গ্রভৃড়ি 
ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুত্তকই আমাদের পাঠ্য হইল।”% 


জ্যোতিরিজ্্রনাথও বলিয়াছেন £ “অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় 
মেয়েদিগকে পড়াইতেন ।”** 

অধোধ্যানাথ ১৭৮৬ শকে (১৮৬৪-৫ ) কলিকাভা ত্রাঙ্মসমাদের 
অধ্ক্ষ-সভার লভ্য নিযুক্ত ছন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদক। 
এই বৎসর পৌষ মানে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা! ব্রাহ্মসমাজের 
কার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ট্রষ্টীর ক্ষমতাবলে অধোধ্যানাথ 
পাঁকড়াশীকে সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন ।$ 

পরবর্তী ফান্তন মাসেই (১৮৬৫) অযোধ্যানাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সম্পাদক হইলেন। তাহার স্থলে ব্রাদ্মমমাজের সহকারী সম্পাদক হইলেন 
'আনন্বচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ।$ ১৭৮৮ শকের চৈত্র মাল (১৮৬৭) পর্য্যস্ 
আবোধ্যানাথ পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনরান্ 
১৭৯১ শকের বৈশাখ মাস (১৮৬৯) হইতে মৃত্যুর (ভাঙ্ ১৭৯৫ শক) 
কিছুকাল পূর্ব পধ্যস্ত এই কার্যে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে কলিকাতা, পরে 


* "আমাদের গৃহে অস্তঃপুর শিক্ষাঠ ও তাহার সংস্কার” প্রদীপ, ভাজ ১৩০৬। 
1 জ্যোতিরিজনাথের জীষনস্বতি। পৃ. ১১৯। 

& ভন্ববোধিনী পতজিক1--পৌব ১৭৮৬ শক। 

টু ্ী সফান্তন ১৭৮৬ শক। 


গর-পরিবারের লহিত লংঘব ও ত্রান্মসমাজেন্র কাধ্য :১২ 
(পো ১৭৯* শক হইতে ) আদি ত্রান্মসমাজের অধ্াক্ষ-সভারও তিনি 
বরাবর ধভ্য ছিলেন। 

সমাজ সম্প্‌ক্ত নান! কার্য্ের সজেই পাকড়াশী মহাশয়ের যোগ ছিল। 
তিনি ১078. বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এ সন্বদ্ধে আষাঢ় ১৭৮৭ 
শকের € ১৮৯৫ ) “ততবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ £ 

ক্রন্ষবিষ্ভালয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার অপরাহ্‌ চারটায় 

ও অন্যান্ত রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা! ত্রাক্মসমাজের হ্বিতীয়তল 

গৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় ব্রহ্মবিষ্ভার উপদেশ হইয়া থাকে । ইংরাজী 

ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু বেলোক্যনাথ 
রায়, বাঙ্গল৷ ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও ভীযুক্ত 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপদেশ প্রধান করেন ।* 

১৮৭২ খ্ীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গধর্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রদ্ধা- 
বিষ্তালয়েও অযোধ্যানাথ প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে ধর্মনীতি বিষয়ে 
উপদেশ দিতেন।* 

অযোধ্যানাথ ক্রাঙ্মদমাজের সভাগণের বিশেষ আস্থাভাজন হইয়া 
ছিলেন। তাহাদের একটি প্রস্তাবে দেখিতেছি £ 

«১৭৮৬ শকের ১ পৌধ অবধি কলিকাত। ব্রাহ্মমমাজে যে 
সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! ব্রাহ্মমাজের ও ত্রাহ্মধর্মের 
উপকানার্ধে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রীযুক্ত 
কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের 
উপর সমপিত ছয়” 


* তত্বযোধিনী পত্রিকা--জ্যৈঠ ১4৯৪ শক। 
1 ধ স্বৈশাখ ১৭৮৮ শক । 


চ 
৬, আধোধ্যানাথ 'পাড়াশ 


ঈহধি দেখেস্রমাথের লহাবতা! জাভ করিলেও অযোধ্যানাথ জীষন- 
: সায়াছ্ছে তাহার বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন।* তিনি ভীষণ 'অর্থকক়েও 
গণিত হাম । 


মৃত্যু 


অযোধ্যানাথ ১৮৭৩ সনের ২৮শে আগষ্ট ইহধাষ ত্যাগ করেন। 
স্টীহার মৃত্যুতে সমসাময়িক বহু পত্রিকা! গভীক্ব শোকগ্রকাশ করেন। 
& সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ দিবসীয় 'ভারত সংস্কারক লেখেন £ 
"পাত ১৩ই ভান্ব (২৮শে আগষ্ট) পণ্ডিত অযোধ্যানীথ 
পাঁকড়াশী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন... । ইনি একজন 
শান্্জ, হুলেখক ও ধান্সিক ব্রান্ম ছিলেন। গত ১* বখমর ইনি 
ফলিফাতা ক্রাঙ্মদমাজের আচার্ধ্যের কার্ধ্য কবেন, এবং এ সমাজের 
পতন অবস্থায়ও তাহার বক্তৃতায় আকুষ্ট হইয়া! অনেকে উপামনা 
স্থানে যাইতেন। ইনি কয়েক বৎসর তত্ববোধিনী পঞ্জিকার 
সম্পাদকীয় ভার নির্বাহ করেন." । কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজের 


* “ছিল্দু পেট রট' অযোধ্যানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লেখেদ £ 

*প5৩ 196 0001067 062115 0:010051 8000510616 8 ০887058 2065 
উ৪1১101008 ০1:000051870065১ 800. 006 81150920000 04 9810 17567005 
হড80১ 88068 5১ 0009050 7920 01005 2010) 15581060 00 0852851808- 
800 ০1 0015 ৪৬৪: ৪৫ 005 50009] 19757500008) 1015 10100 05850157 2011 
885 6০৭9 ৪৪ 00061001007 2 0:০080060 8:60 01 0785200৫.- 
রাযগোপাল সাভাল-কৃত 2275155595688 এর £7009469 01 756$ রাঞাতি গাঁ 28255, 


“০. উদ প্রা খুলঞজ জালা 00665 ১৫ এস্পপৃত ১০৩ উদ । 


গছ ও বডমায় নিহর্শন | হও 


লাহবখলবিখ ঘতৃত্তী লকল একজ করিয়া "মাঘোসব' নামে একখানি 
পৃণ্তক প্রকাশিত হয়, তাহার শেষে লাকড়াশি মহাশদের বড়া 
গরিখেশিত হইয়াছে । ইহা! উক্ত লমাজের উৎকৃষ্ট বন্তৃতা সকলের সধ্ 
দর্বো কষ্ট... । ইনি 'ব্রদ্মবিভালক়' নাষে একখানি পুস্তক প্রণয়ন কেন, 
সাহাতে অতি সরস ও মধুর ভাষায় ধর্ম বিষয়ক জনেক গুলি যূল সষ্্যের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইনি কালীগ্রসন় সিংহের মহাভারত অন্যারসন্ও 
সহায়তা কবিয়াছিলেন। ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক ছুঘবস্থায় 
পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শষ্যাগত থাকিয়া গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন ।” 


পাকড়াশী মহাশয়ের মৃত্যুতে 'ততযোধিনী পত্বিকা, ( আদ্বিন ১৭৯৫ 
এফ) লেখেন £ 

"আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিতে আমাদের পাঠকবর্গকে 
জাপন করিতেছি যে আদি ব্রাক্মদমাজের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্ধয ও এই 
পজজিকার ভূৃতপূর্ত্ব লম্পাদ্ক শ্রীধৃত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় 
গত ১৬ ভাব শনিবার দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। পাফড়ান 
অহাশয় একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক ছিলেন। এমন অযল লোক 
আছেন ধাহার! তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিতৃধ হন নাই। 
ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কুশল সম্পাদন করুন ।* 


গ্রন্থ ও রচনার নিদর্শল 


উপরে যাঁখোৎসধধ ও '্রদ্বাবিভালয়' চুইখানি পুস্তকের নাষ উন্লেখ 
কয় হুইয়াছে। “মাঘোৎসব'-এর ভূমিকা হেমেআনাথ ঠাকুরের নাষ 
ললিতা, এবং ভনিকায় প্রদত্ত তারিখ ১১ই মাঘ ১৭৮৭ শক 


৪ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 


(১৮৯৯ ওঃ )। ব্রিদ্ষবিষ্ভালয়' পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পাকড়াশী বহাশয়ের 
বচনা। এথানি, ১৮৯* সনের প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহ! ছাড়া 
নবশোপদেশ' পুস্তকখানিতেও পাকড়াশী মহাশয়ের একটি উপদেশ (দ্বিতীয়) 
স্থনি পাইয়াছে। '্রহ্ষবিষ্ভালয়' পুস্তকখানির পরিচয় আগে দিয়া পরে 
এই তিনখানি হইতেই রচনার নিদর্শনন্বূপ অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব। 


জন্মবিষ্যালয়। ১৮৭০। 
বিজ্ঞাপনে অধোধ্যানাথ লিখিতেছেন ঃ | 
শ্যখন আমর! ক্রক্ষবিষ্ভালয়ে উপদেশ দান করিতাম, তখন 
ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য, আমার পুজনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে ক হিয়াছিলেন যে, শিক্ষাদানকালে 
ছাত্রগণ অপেক্ষা উপদেষ্ট! স্বয়ং অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বস্ততঃই 
আমি ত্রন্ষবিষ্ভালয়ে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করিয়া ত্বয়ং ফে 
উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিবার জন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছিলাম এবং তীহারই অভিপ্রায় অন্থঘারে “তত্ববোধিনী পত্রিকা*তে 
অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শেষ কয়েকটি 
উপদেশ ভিন্ন আর সমম্তই তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন । 
এক্ষণে অনাবশ্তকবোধে তাহার একটি উপদেশ পরিত্যাগ ও অবশিষ্ট 
সমূধায়ের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়। ব্রন্ষবিষ্ভালয় নামেই ইহা! 
গ্রথিত করিলাম। ব্রান্ষধন্মের মত ও ভাব ইহার প্রতিপাগ্য বিষয়। 
্রা্মধর্মম গ্রন্থের তাৎপর্ধয অবলম্বন করিয়া এই সকল উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছিল, স্তরাং ইহার প্রস্তাব সকল তদহুসারেই বিস্তা করা. 
হুইয়াছে। 
আদি ত্রাহ্মমমাজ ] 


্ শ্রীঅযোধ্যানাথ পাঁকড়াশী* 
€ চৈত্র, ১৭৯১ শক 


গ্রন্থ ও রচনার নিদর্শন ঙঃ 


পুস্তকে সতরটি প্রস্তাব রহিয়াছে ঃ ন্‌ | 
*১। শিক্ষার আবশ্তকতা, ২। ব্রন্ষজান ও ক্রস্ধাহরাঁগ, 
ও। ব্রহ্ষজান ও তাহার উদ্দীপন, ৪। ব্রহ্ষান্ুধাগ ও তাহার 
উদ্দীপন, ৫। ব্রন্ষবিৎ ও ব্রক্ষবাদী, ৬। ব্রহ্ষবিৎ ও ব্রদ্মবাধী 
হইবার অধিকার, ৭। ব্রাক্গধর্খ গ্রন্থ, ৮। জগৎ ও ঈশ্বর, 
৯। ঈশ্বরের সত্য ভাব ও আমাদের উপর তাহার অধিকার, 
১০।. ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছা, ১১। ঈশ্বরের অনস্ত-শক্তি ও মহাগ্রলয়, 
১২। ঈশ্বর আনন্বম্বরূপ, ১৩। ঈশ্বর বাক্য মনের অগোঁচর, 
১৪। ক্রক্ষপর্শন ও ব্রহ্ধানন্দ, ১৫। ঈশ্বরের সহিত বাস্‌, 
১৬। ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধ্য সাধন, ১৭। ব্রদ্ষানন্দ ও অভয় লাভ ।” 
পুস্তকের চতুর্থ প্রস্তাব “ক্রন্ষান্থরাগ ও তাহার উদ্দীপন" হইতে 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল £ 


“মনুষ্য অপূর্ণ-ম্বভাব; ভৌতিক প্ররতি, পশুভাব ও ম্বাধীনতা, 
তিনই মানুষে জড়িত হইয়া আছে। এখানে আকর্ষণ ও বিয়োজনকে 
অতিক্রম করা যেমন অসম্ভব, পশুভাবের হস্ত হইতে একেবারে 
পরিত্রাণ পাঁওয়াও সেইরূপ অসাধ্য । এখানে এমন প্রত্যাশা কখনই 
করা যাইতে পারে ন! ষে, মানুষ লোভ ও ভয়ে কিছুমাত্র পরিচালিত 
না হুইয়! প্রতি কাধ্য অন্রাগের সহিত স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিয়া 
উঠিবে। যিনি এরূপ প্রত্যাশা করেন, তিনি মানব জাতির 
প্রকৃতি ও ইহলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিছুই আলোচনা! করেন 
নাই; এবং যিনি মানুষের হস্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের কাধ্য দেখিতে 

পান না বলিয়! তাহার প্রতি দোষারোপ করেন, তিনি এক লতায় 
অন্য পুষ্প উৎপন্ন হয় না বলিয়াও বিলাপ করিতে পারেন। মানুষ 
পণ্ড অপেক্ষা! একটিমাত্র সোপান উপরে উঠিয়াছে ; মান্য যে মহোচ্চ 


হুয়।. আমর! যলে মনে প্রেমের যে লক্ষণ নিজধপখ কিয়! বাখিয়াছি, 
একমাজ পূর্নস্বর্ূপ ঈশ্বরই ভাহার আধার; মাস্ষকে জনস্ভকাল 
'সেই প্রেষের অনুকরণ করিতে হুইবে। এখানে ঘাক্ছষ কখন 
প্রেমের, কখন লোভের, কখন উভয়েরই অনুযর্ভা হুইয়! কাধ্য 
কৰির] থাকেন। পতি পত্বীকে যে প্রীতি কন্ধেন, পন্থী পতির প্রাতি 
'ষে প্রেম প্রকাশ করেন, তাহ নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম নহে। 
উভয় হইতে উভভরের যে স্বার্থ সাধন হয়, তাহা! হইতে পরস্পরকে 
বিচ্ছিন্ন কর, তখন পরম্পরের যে প্রীতি দেখিতে পাইবে, ছাহাই 
বিশুদ্ধ । পুত্র পিতামাতাকে, পিত্ামাত। পুত্রকে, শ্রাত। ভ্রাতাকে 
ও বন্ধু বন্ধুকে যে গ্রীতি করেন, তাহাও লকল স্থানে একেবারে 
বার্থম্পর্-পরিশূন্ত নহে ? তাহা যদি হইত, তাহা৷ হইলে একটি 
সূর্বাঘাস অবধি কমল-বন পধ্যত্ত,। আপনার পুত্র অবধি উদদানীন 
পব্যস্ত, সকলেই সমভাবে আমাদের প্রেমভাজন হইত। নিরস্তর 
সহবাস ও মমতা-বুদ্ধি আমাদের গ্রীতিকে ইতর বিশেষ করে বটে, 
কিন্তু তন্বারাই প্রতিপর হইতেছে যে, এখানে এমন কতকগুনি 
হজ ধঞ প্রতিবন্ধক আছে যে, তন্দারা আহত হইয়া আমাদের 
গ্রীতি পক্ষপাতিনী হইয়া! উঠে; ইহাই আমাদের প্রীতির 'অপূর্ণতায় 
চিহ্ন। আমরা সকলকে সমভাবে প্রীতি করিতে পারি না, কেবল 
ইছাই যে আমাদের গ্রীতিকে অবিশুদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিতেছে, তাহা নহে; স্থান-বিশেষে ও সময়-বিশেহে আমাদের 
প্রীতি একেবারে সীম প্রা হন্ব। প্রীতির সীম! বিদ্বেব। পৃথিবীতে 
বত মহন্ত আছেঃ অগ্তাপি সকলের সহিত সকলের সত্দ্ধ বন্ধ হয় 
নাই। যাহার সছিত যাহার কোন প্রকার বন্বস্ধের যংস্থান হয় 
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রাই, তাহারা পরস্পরকে না প্রীতি করিতে পারে, না ধেষ করিতে 
বা়। বাছাদের সহিত কোন প্রকার সন্বস্ধ সংঘটিত হইয়াছে, 
তাহাবের মধ্যে যাহার! ইঞ্টকারী, তাহার গ্রীতিকে আকর্ষণ করে ; 
আর বাহার অনিষ্টকারী, তাহার! বিদ্বি্ হইয়। থাকে । প্রীতির 
অপুর্ণতাই এই বিদ্বেষ ভাবকে প্রসব করে। ধাহার স্বার্থপরতা 
হত অল্প হইয়া যায়, তাহার বিদ্বেষ ভাবও তত সংকুচিত হইয়া 
আইমে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । মানুষ সকলকে লমভাবে 
রীতি করিতে পারে না এবং কোন কোন স্থানে বিঘেষ করিয়া 
থাকে, এ জন্ত অপূর্ণ-্বভাব মাহুষের প্রতি দোষারোপ করা উচিত 
নয়। পাপের প্রতি ও পাপীর সংসর্গের প্রতি বিদ্বেভাব, জপূর্ণ- 
ক্বভাঁব যন্ুত্তের পক্ষে দোষ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।” 
(পৃ. ৬৬৮৮) 
মাঘোগুসব পুস্তকের শেষ বক্তৃতা পাকড়াশী মহাশয়ের । ইহার 
কিয়দংশ এই ঃ 

“কেন ব্রাহ্ম-ধর্শ আমাদিগকে এ প্রকার করিল? কেন আমরা 
্রাহ্ম-ধর্শের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ত্রাহ্ম-ধন্ম আমাদিগকে 
চিরকালের অন্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিল ? 

এই অন্ত যে-_ত্রাক্ম-ধর্মা আমাদিগকে সেই আরামস্থান ব্রহ্ম 
নিকেতনে লইয়। যায়; সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়া 
আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিরা দেয়; যখনি চাই, তখনি 
সেই লর্ব-সম্ভাপছারিণী মৃতি আমাদের সম্মুখে আনিয়া! দেয়; পাপে 
গপতিত হইলে সেই পতিতপাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়) নকল 
কার্যে সেই বঙ্গল হত্ত প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতি আমাদের 
 স্ট্ন্িকে বিগুণিত করিয়া দেয়? শোক-ছুঃখে আফুল হইসে সেই 
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প্রেষচস্থুর সম্মুখে লইয়া লান্তবন! প্রদান করে এবং অন্যরের খাগুযকল 
উদ্ছেল হই! আত্মাকে অশান্ত করিবাঁর উদ্যোগ করিলে সেই শাস্ক 
স্বরূপের গুণগান করিয়া শাস্তি শিক্ষা দেয়, মরুভূমি সদৃশ সংসার 
ক্ষেত্রে যে একমাত্র ছায়! আমাদের বিশ্রামস্থান, ব্রাঙ্ম-ধর্ম অতি 
সহজে অতি নিকটে তাহা আমাদিগকে আনিয়! দেয়। আমাদের 
চরম স্থান পরমাত্ব! নিষ্ঠুর নিয়স্তা নহেন, কিন্তু পিতার স্যায় হিতার্থী 
ও জননীর স্ঘাঁয় কোমল ত্রাহ্মগ-ধর্মেরই এই মধুময় ভাব। তিনি কেবল 
'অপূর্ণ মনুয্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বতশ্চ্ষ নছেন, 
কিন্ত ভক্তজনের বাঞ্ছাকল্পতরু ; ত্রাহ্গ-ধর্শেরই এই আশাকর 
উপদেশ । তিনি উদাসীন ও মৃক সাক্ষী নহেন, কিন্ত আমাদের 
চির-জীবন-সহায় ও চিরস্তন উপদেষ্টা? ক্রাহ্ম-ধর্দেরই এই নিগৃঢ় 
মত। তিনি কেবল পাপের দগ্ডদাত। নহেন, কিন্তু পাপী জনের 
পরিজ্রাত।; ব্রাহ্ম-ধর্দেরই এই শীতলকর সাত্বনা। যে তাহাঝ 
একাস্ত আজ্ঞাকারী, তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্রাণ করিবেন 
এমন নছে, চির জীবন ঘষে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি 
'তাহাকেও পরিজ্রাণ করিবেন; ব্রাঙ্ম-ধর্দেরই এই .অসাধারণ 
উদ্দারতা। হ্বর্গধামে অপেক্ষা করিতে হইবে না, শ্বাধীন ভাবে 
একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে 
পাইবে; ত্রান্ষ-ধর্মেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর 
কর্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে? ঈশ্বরে প্রেমবন্ধন কর, পরিতৃপ্ধ হইবে; 
ইচ্ছাকে সাধু কর, কর্তব্যের পথ সরল হইবে? ব্রাক্ম-ধর্দেরই এই 
তৃপ্তিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-ত্বরূপে নির্ভর কর, আপনার 
€ৌরুষ অহ্লত্বন কর, পাপের উপর জয়লাভ কর, অকুতোভড়ে 
ডলিয়া যাও? ত্রাক্ম-ধর্টেরই এই তেজন্কর বাকা । অ্রাদ্ব-্ধর্টেরই 
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এই সকল হততম উপদেশ । এই জন্ত কষ-ধর্থের এত গৌরব. ও 
' এত আকর্ষণ। 

এই সর্বাঙ্গ-হুনার ত্রাহ্ষ-ধর্মই অন্যকার উৎসবভূমি নির্মাণ 
করিল, উৎসবদ্ধার উদঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্বক এখানে 
সমবেত করিল, ত্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের 
সুক্তিত চস্ছ প্রন্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্ত প্রদর্শন করিল, অতএব 
আজি ত্রাহ্ম-ধন্শেরই জয় ঘোষণ। কর, ব্রাহ্ম-ধর্শের গুণ-গরিম! গান 
কর; আর মহোৎনবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল 
্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদয় পৃথিবীর জন্তই 
এই উত্নবন্ধার উদঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকধণ 
করিতে পারে, এমন বাহ সৌন্দধ্য এ উৎসন্ধে কিছুই নাই; তবে 
এখানকার এই সামান্য বাহ সৌষ্ঠব যদি কোন দীন হীনের নয়ন মন 
'আকরুষ্ট করে, করুক, কিন্ত ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি 
বিনিরগত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 
ধাহারা ধন চান, রত্বগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সন্ত্র্ম 
চান, বাজ-গ্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সকলকে 
চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহম্র দ্বার উদঘাটিত 
আছে, তথায় প্রস্থান করুন) প্রতৃত্ব চান, আপনার দাসদাসীর 
নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধর্শবল চান, প্রেমবল চান, আরাম 
চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। 
এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্রমের অন্গরোধ নাই; প্রতৃত্বের 
* অনুরোধ নাই, পদের অন্থরোধ নাই; এখানে ঈশ্বরের অুরোধ, 
প্রেমের অন্থরোধ, ধর্মের অনুরোধ, কর্তব্যের অন্থরোধ। সংসারে 
যাহ! লইয়! শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহ! নাই, 
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এপাদে বিদি ইশ্বর ঘৃত নিকটবর্তী, তিনি ভঙ্গ জো । একখান 
সকলই বিপরীত; ধিনি এখানকার আপনার পোউন্ক কিছুই 
চান না, তিনিই এখানকার সর্বাপেক্ষা! প্রেষ্ঠ। বিনি এখানকার 
কোন ক্বার্ধ্যের প্রতৃত্ব করিতে চান না; তিনিই কল কাধ্যের 
প্রভৃ। ধিমি বশের বিন্ুজাজও চান না, তিনিই এখানকার 
প্রধান হশশ্বী। খিনি এখানে মান লন্্রষ চান নাঁ, এখানে তীহারই 
খান স্ঘম অধিক। ধিনি আপনার সর্বন্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
ভিনি এখানকার সর্ববাপেক্ষ! ধনবান্‌। ধিনি আপনার জন্ত কিছুই 
রাখেন না, এখানকার সমন্তই তাহার জন্ত থাকে। অধিফ কি, 
সংসারে খন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে 
তখন রাত্রি, সংসার যিনি নিরস্তভর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি 
ঘোক নিক্রায় অতিভূত; সংসারে যিনি নিদ্রিত, এখানে তিনি 
জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাবঃ 
এই তঙগী। ইচ্ছা হয় উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ কর, আমাদিগকে 
আপ্যামিত কর, আপনারাও আপ্যার়িত হও। বাহিরে থাকিয়া 
কর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অস্তও নাই, হয় ত সকলই 
বিশৃঙ্খলা-স্সকলই প্রহেলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, 
ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। 'ব্রন্ধ বা একমিদমগ্র আসীৎ নাস্তৎ 
কিঞ্চ নালীৎ; তদিদং সর্ববমহজৎ।” 'পূর্ব্বে কেবল এক পরত্ন্ধ মাত্র 
ছিলেন; অন্ত আর কিছুই ছিল না) ভিনি এই সমুদ্ধায় সরি 
কষিলেন। এইটুকু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের ভিত্তিভূমি। “ভঙ্ষেৰ 
নিত্য জঞানবনস্তং শিষং ত্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদিতীয়ং সর্বব্যাপি। 
মর্ঘনিয়নত, সর্বাশ্রয় সর্বাধিৎ সর্ধঘশকিমদ্ধরবং পূণবপ্রতিমন্দিতি। 


, ধন্তিনি জানন্বরণ, বনন্বব্বরূপ, হঙ্গলম্বরূপ, নিত্য, নিরস্কা, 


এস ও রচনা মিদ্বর্শহ ৪৯ 


অর্ধ ল্বাধ্যানদী, সর্ব, নিরব়ব, মিবিবিকার, একবাজ, আিতীয়, 
*::-.-572 স্বতন্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাহান্ধ উপমা 
হয় ন1।, ইছাই জীবন। 'একন্ত তশ্যৈবোপাসনয়া পারত্বিকমৈহিক* 
গুতভ্ববতি।, 'একমাত্র তাহার উপাননাঘারা এছিক ও পারত্রিক 
মনল হয়। এইটি ইহার ফল। “তম্মিন্‌ গ্রীতিত্তত্য প্রিয়কাধ্য- 
সাধনঞ্চ তুপাসনমেব | “তাহাকে গ্রীতি করা এবং তাহার প্রিয় 
কাধ্য সাধন করাই তাহার উপাসন1। এইটি আমারদের উৎসব ।* 
(পৃ. ২*৮-১১) 
্বামরা আগেই জানিয়াছি, দশোপদ্েশ সম্পাদন করেন পণ্ডিত 
আনন্দচজ বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রাবণ ১৭৯২ শকে (১৮৭*)1 
অযোধ্যানাথরৃত দ্বিতীয় উপদেশ হইতে এখানে কিছু উদ্ধত করিতেছি £ 
“সেই আত্মবুদ্ধিগ্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ।” হহ্যের 
এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা। শরীর যে পৃথিবীর বস্ততে 
নিশ্মিত হইয়াছে, কিছুকাল পরেই সেই পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত 
হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহার গর্ভে যে আত্ম! প্রতিপালিত হইতেছে, 
মে অনন্তকাল বিদ্কমান থাকিয়া লোক লোকাম্তরে পরিভ্রমণ করিবে। 
এই আত্মা শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়৷ আছে, কিন্ত শরীর হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যেমন আমি এই গৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্ত 
গুছের মধ্যেই অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ আত্মা বিভিন্ন-প্রকৃতি 
শরীররূপ নিকেতনে ঈশ্বরের আজ্ঞায় অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীর 
সহিত কখোপকথন করিতেছে; এই জাত্মাই আমি। আত্ম! এই 
গর্নীয়ে বর্তমান আছে, কিন্ত শরীরের সর্বাংশের সহিত ভাহার 
সাক্ষাৎ যোগ নাই; শরীরে অংশবিশেষ যে মস্তিষ্ক, কেবল তাহারই 
সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ। সেই মন্তিফ আত্যস্তরিক স্কৃত সুর 


০ 
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অঙ্গ সহকারে চস্ছু কর্ণ গ্রভৃতি জানেন্দ্রিয় ও হত্তপদাদি কর্ছেন্িয়ের 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটন করিয়। দিতেছে, এবং কেবল সেই 
জানেন্দ্রিয় ও কর্েক্িয়ের সহিতই এই বাহ জগতের সাক্ষাৎ যোগ 
দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ! আত্মা এই ভৌতিক জগৎ হইতে কত 
দূরে অবস্থান করিতেছে এবং কত প্রকার যন্ত্র সহকারে ইহার সহিত 
সম্মিলিত হইতেছে । 

আত্মা যে শরীর হইতে ভিন্ন ও এই জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহা 
সকলেই বলিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভিন্নতা স্পষ্টরূপে 
অনুভব করানই অগ্যকার উদ্দেশ্ট । যদি কৃতকার্ধ্য হুইয়! থাকি, যদি 
আপনাদের ধ্যানপথে জড় হইতে বিভিন্নগ্রকৃতি আত্মা অবভাসিত 
হইয়। থাকে, তবে ক্ষণকালের নিমিত্তে সমুদয় বিষয় হইতে চিস্তাকে 
পৃথক করিয়া আপনাতে নিয়োজিত করুন। আমি যদ্দি হস্ত নই, 
পদ নই, চক্ষু নই, কর্ণ নই, শিরা নই, মস্তিষ্ক নই, তবে আমি কি, 
একবার ধ্যান করিয়া দেখুন। কি দেখিতেছেন? যেমন জড় 
বস্তকে চক্ষৃদ্বারা দেখিতে পাওয়া যাঁয়, অথবা জড় বন্তর প্রতিকৃতি 
কল্পনাসহকারে মনে মনে ধ্যান করা যায়, আত্মাকে সেরূপ করিয়া 
গ্রহণ করিবার উপায় নাই। আমর! জড় বস্তকেও স্বরূপতঃ গ্রহণ 
করিতে পারি না, ইন্জিয় সবার কেবল জড়ের গুণ সকল প্রত্যক্ষ করি, 
কিন্ত সেই সমন্ত গুণের আধারম্বরূপ বস্তকে কোন ইন্দ্রিয় ঘাব। 
গ্রহণ করিতে পারি না; আত্মাকেও আমর! স্বর্ূপতঃ গ্রহণ করিতে 
পারি না, কেবল আত্মার গুণ সমস্ত মানস প্রত্যক্ষের গোচর হয়। 
দেখ! আমরা আপনাকে আপনি স্বরপতঃ জানি না। অতএৰ 
আপনাকে মেক্ধপ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন; 
আমি সমূদায় জড় হইতে পৃথক্‌ এবং জান প্রাণ ভাব শক্তি সমন্বিত 
'আত্বা-আমি চক্ষু নই, কিন্ত আমি চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া থাকি; 
খ্সমি হত্য নই, কিন্ত হত্তঘার। গ্রহণ করিতে পারি) আমি বাহিরের 
কোন বিষয় নই, কিন্তু আমি বিষয়ের ভ্রষ্টা, শ্রোতা, জাতা ও বস্তা) 
আমরা, এইরূপ আপনাকে জানিতে অধিকারী হইয়াছি।” পৃ, ৭-৯।, 


হেমচন্দ্র বিষ্ভারত্ব 


|বস্বদাখ ভট্টাচার্যের .সৌজন্তে ] 


(মন বিদ্যা 


(1 ১৮৩১-১৯০৬) 


ডুমিকা 


গুত হেমচন্ত্র বিদ্যারত্ব মূল বান্মীকি রামায়ণের সর্বপ্রথম অনুবাদক 

বলিয় প্রখ্যাত। তিনি সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্‌ এবং 
বাংল! সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পণ্ডিত আনন্চস্ত্র 
বেদীস্তবাগীশ এবং অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশীর মত হেমচন্দ্রের সাহিত্য 
সাধন! মহুধি দেবেন্্রনাথ তথ! আদি ব্রা্ষসমাজকে কেন্দ্র করিয়া পরিপুষ্ 
ও ফরপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত উভয় ব্যক্তির স্তায় হেমচন্ত্রও 
তাহার সংস্কতে পাণ্তিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে বুৎপত্তি আর 
্রাহ্মমমাজের সেবায় পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেবেন 
ষগ্ডলীর মধ্যে তাহার স্থান স্থনি্দিষ্ট; কিন্ত বিরাট মহীরুহের আশ্রয়ে 
থাকায় তিনি সাধারণের দৃষ্টি হইতে কতকটা অন্তরালে পড়িয়াছিলেন। 
আজিও যেন তিনি অন্তরালেই রহিয়! গিয়াছেন। বস্ততঃ মাত্র 
অর্দশতাবী পূর্বে পরলোকগত হইলেও, হেমচন্ত্রের জীবন-কথা উপযুক্ত 
মালমশলার অভাবে যেন কতকটা! ধোয়াটে হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি 
সমসময়ের “তিতববোধিনী পত্রিকা» তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ, তাহার আশ্রিত 
পুআোপম ভাঃ প্রীতৃত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের॥ পত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি 


ক ভীঃ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £ তিনি [ হেযাজর ] ছিলেন আমার 'বহুত্ে, গুরু ও 


৪8 হেষচজ বিভারতর 


এবং অনন্ত দু হইতে হেমচজ লবস্ধে বতটুহ জানিতে পারিযাছি, 
তাহার নিরিখে এখানে. গীহার জীবন-কথা সনদে ক বল? 
যাইতেছে। 


বংশ-পলিচয় ঃ জয় 

হেষচজ্ত্ বিষ্কারত্ব ভট্াচার্ধযবংশীয়। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুজে তাহার 
জন্ম। ১৫৮৫ গ্রষ্টাকে আকবয় কর্তৃক উতৎ্কল প্রদেশ আক্রান্ত হইলে 
ছেয়চন্দ্রের পূর্বপুরুষ শ্রী উদগাতা আধ্িনিবাস যাজপুর হইতে 
বন্ধদেশে চলিয়। আসেন এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের নিকট 
হইতে ছোমড। গ্রাম ক্রদ্ধোতর, প্রাপ্ত হইয়। সেখানে বাস করিতে 
থাকেন। কিন্ত সত্তা আকবরের সেনাপতি মানসিংহের হত্তে রাজ! 
গ্রন্কাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রাজ্যে যেরূপ লুঠতরাজ ও বিশৃঙ্খল স্ব 
হনব, ভাহাঁতে তাহার] উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিস! বর্তমান মজিলপুর গ্রাষে 
আগ্নষন করেন ।* যজা গঙ্গার গর্ভোখিত গ্রাম বলিয়া 'মজিলপুর এই 
নাহ। টোল চতুষ্পাঠী তথ! সংস্কৃত চঙ্চার জন্ত এই গ্রামের একদা 
প্রসিদ্ধি ছিল। হেমচন্ত্রের পূর্ববপুরুষগণ এখানে আগমনানভ্তর অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনায় নিরত হন। এই বংশে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি জনিয়াছিজেন $ 
গত শতাবীতে মজিলপুরনিবাসী হয়ানন্দ বিস্তাসাগরের পা্িজ, বুদ্ধিমত্তা 
এবং রনিকতাপ্রিস্বতা হুধিদিত ছিল। তিনি মূল যন্াভারত হইতে 
বিষয়বন্ত লইয় 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থ গ্রণরন করিয়াছিলেদ। তীঁহাঁরই পুন . 


* হনে ছাজিশীতা-বৈধিক -হীফেশবচজ চহবন্তী ভটাচাধ্য । ২য় সং, পৃ. ২. 


প্রথম জীষর : শিক্ষা ও কর্খ ৪৫ 


পঞ্চিত শিকহাখ শাহী ক্গ্রসি্ধ ব্রান্ধনেত। এবং কি ও পাহিত্যিক | 
শঞ্চিত হেযচজ বিভ্াস্ব শিবনাথেছ জ্ঞাতিজাতা। শ্িষনাথ 
'আজ্জীববী'ছে হ্ষেচজ্কে একাধিক বার ক্ঞাতি-নাহা হলিয়। উল্লেখ 
করিয়্াছেন। হেমচন্দ্রের পিতা রামধন তট্টাচার্ধ্য সংস্কতশান্তে স্থপত্ডিত 
ছিলেন। ছাঁছার তিন পুত- হেষচন্দ্র, হখুর ও শ্ীনাথ। 


গ্রথম জীবন ২ শিক্ষা! ও কর 


হেমচন্র কলিকাতা! গব্ণষে্ট সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করেন। 
'ধ্যন্বন শেষ হইলে পর্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিস্তানাঁগর ম্থাশয়ের আম্কৃল্যে 
বরকারী বিভালয়-পরিদর্শক বিভাগে সহ্কানী পবিধর্শক বা! সাব 
ইনম্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। দূরদেশে যাইতে ছইযে বলিয়া 
কিছুক্ষাল পরে তিনি এ কর্ম ত্যাগ করেন। 
স্বনামখ্যাত কালীপ্রসরন নিংহু বিস্তাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধানে 
সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিতগণের সহায়তায় ১৮৫৮ গ্্টাবকে মহাভারতের অন্গবাদ- 
কার্ধ্য জার করেন। ব্রান্ষপমাজের আচাধ্য বাণেশ্বর বিস্ভালক্কার 
যহাভারতের অন্ততম অঙ্বাদক ছিলেন; হেমচন্ত্রও একজন অনুবাদক 
নিযুক্ত ছন। মহাভারতের ১৭শ ব! শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে 
€(১৮৬৬)। ১৭শ খণ্ডের শেষে কালীগ্রসন্ন “অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের 
উপসংহার* বীর্যে এই অন্যাদ-রচনার যে বিবরণ ছ্ধেন, তাহার যধ্যে 
হেষচজের উল্লেখ জছে। মৃত পঞ্ডিত-অন্বাদকগণের কথ! বলিয়া 
কালীপ্রসযন লেখেন 
“এখনকার বর্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচৰণ তর্কালগ্কার, শ্রীযুক্ত 
ক₹ফখন ম্িষ্ভারদ্ব, শ্রীধুক্ত রামসেবক বিভালক্কার ও হ্রীযু হ্ষচজ 


, চাল বিজ্ঞ 


ভট্টাচার্য প্রভৃতি সান্তদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিতে বার বার 

নমন্কার করিতেছি । এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারধিগের কপাবলেই 

আমি অনায়াসে মহাভারত-ম্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রা হইয়! কৃতার্থ 

হইলাম।” 

অতঃপর তিনি “খণ্ডাকারে রথুবংশ ও ভারবি অন্যাদে প্রবৃভ 
হয়েন ও পযে আদি ব্রাঙ্গদমাজে মহধিদেবের নিকট পরিচিত হয়েন 
কিন্ত তখনও স্থায়ীভাবে ব্রাহ্মমমাজের সেবাব্রতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ।”* 

হেমচন্ত্র হ্বাধীনভাবে বান্সীকির রামায়ণ বাংল! ভাষায় অহবাদে 
প্রবৃত্ত হইলেন। “বহুকাল ধরিয়া মহাভারতের অন্ুবাদ-কাধ্য সম্পাদন 
হইলে বিভারত্ব স্বাধীনভাবে বান্মীকি রামায়ণের সমূল সটাক ও সাছবাদ 
অতি হুন্দর সংক্করণ প্রকাশে প্রবৃতত হইলেন। ইহাই রাষায়ণের প্রথম 
অনুবাদ, যাহা বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামায়ণ প্রকাশের 
নমক় বিষ্ভারত্বের যশঃসৌরভ চারিদিকে পরিব্যা্ধ হয়। এবং তিনি 
বঙ্ষিমযাবু। চন্দ্রনাথ বন্থ, ছিজেজ্রবাবু [ ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ] প্রভৃতি 
অনেকানেক মনীধিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়েন। রামায়ণ 
প্রক্কাশের নময়ে ৬আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন 
করিলে বিষ্ভারত্ব মহাশয় ব্রাঙ্মপমাজে তাহার কার্য গ্রহণ করেন। 
মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদ-কার্যে বিষ্যারতের জীবনের প্রায় ৩০ 
বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।”ণ" 

এখানে উল্লেখষোগ্য যে, হেমচন্দ্র রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও 
' স্বনিষ্ঠভাবে পরিচিত হুইয়াছিলেন। “মহানির্বাণতম্ত্ম। পূর্বক্কাণ্ম্‌” 
সম্পা্নে হেমচন্দ্র আনন্দচন্ত্র ব্দোস্তবাগীশের সহযোগী ছিলেন। 
ঞ তবোবিনা পতিকঁ-_পৌব ১৮২৮ শক। 
1 দ্বযোধিনী পত্রিকা'--পৌয, ১৮২৮ শক। 


আদি ভ্রাহ্মসমাজ 


যহযি দনেবেন্্রনাথের সঙ্গে পূর্বে পরিচিত হইলেও, মহাভারত অন্থযাঁ্ 
সমাপ্তির (১৮৬৬) পর হইতেই হেমচন্ত্র আদি ব্রাক্মমমাজের সন্ধে 
একান্তিক ভাবে মিলিত হইলেন। এই ছুই সংস্কৃত মহাকাব্য 
[ মহাভারত ও রামায়ণ ] অনুবাদে বিষ্ভারত্বের সংস্কৃত রচনা ও 
বাংলা ভাষায় যেরূপ দক্ষতা! জন্িয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অন্ুকরণীয়। 
ছেমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাকের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৭৮৯ শক) 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক-পদে বৃত হন। এই পদে তিনি পূর্ণ 
ছুই বৎসর.কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পরেও 'তববোধিনী পত্রিকা*র 
সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক-পদ্দে তিনি কিছুদিন কার্য করেন। 
হেমচন্ত্র কয়েক বৎসর আদি ব্রাক্মদমাজের সহকারী সম্পাদক, 
সত্াধাক্ষ প্রভৃতি পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন বর্ষের “তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় তাহার এ সব পদে নিয়োগের সংবাদ যথারীতি বাহির 
হয়। ইহার প্রধান প্রধান কয়েকটির বিষয় নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
তত্বযোধিনী পত্রিকার সম্পাদক £ বৈশাখ ১৭৮৯ শক--চৈত্র ১৭৯০) 
| বৈশাখ ১৭৯৯ শক-_ভাত্র ১৮০৬ শক 
যন্ত্াধ্যক্ষ £ আশ্বিন ১৮০৬ শক--বৈশাখ ১৮০৭ শক 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক : জ্যেষ্ঠ ১৮০৭ শক- অগ্রহায়ণ (?)১৮১৪; 
বৈশাখ ১৮২১৪ হইতে মৃত্যুকাল 
( অগ্রহায়ণ ১৮২৮ শক ) পথ্যস্ত। 


* প্রযুক্ত পণ্ডিত হেমচজ্র বিগ্তারত্ব “তত্ববোধিনী গঞ্জিকা' সম্পাদন কাধ্যে নিযুক্ত 
হইলেদ"..তবধোধিনী পত্রিকা? বৈশাখ ১৮২১ শক । বৈশাখ ১৮২৬ শক হইতে সহকারী 
মম্পাদকরণে তাহার নাম পিকায় মুদ্রিত হয়। 


৮ হ্ষচন্জ্ বিষ্তাহত্ব 


ক্মাধি আাঙ্মনমাজের সহকান্ধী 
সম্পাদক £: মাঘ ১৮০৪৭স্ভাত ১৮০৬ শক) 
পৌধ(?) ১৮১৪--৮ত ১৮২* শক 


হেমচন্্র আদি ব্রাঙ্ষসমাজের উপাচারধ্যক্ধপে দীর্ঘকাল লসাজের 
উপাসনাকার্ধ্য নির্বাহ করেন। মাঘোৎমবকালে প্রথম দশ দিনের 
বক্তাদের মধ্যে তিনি অন্ততষ বক্তা থাকিতেন। তাহার ধর্মতিত্তিক 
বক়্ৃতাগুলি বিশেষ পাতিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইত। হেমচন্দ্ের রচনাও 
ছিল ধর্মভিত্তিক । “আদি ব্রাহ্মদমাজের প্রকৃত ভাব যাহাতে সঙ্কুচিত 
না হয়, বিজ্তারত্বের লেখনীর তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।”৭ 
হ্ষচন্দ্র মহযি দেবেজ্্রনাথকৃত এক্রাক্ষধর্শ* গ্রন্থের সংস্কৃত অন্যবাদ 
করিয়াছিলেন। 


এশিয়াটিক (সাসাইটি 


হেমন্ত পাশ্ডিত্য ছিল হবিদিত। এই কারণেই এশিয়াটিক 
দোসাইটি তাহাকে পববলিওখিকা ইত্ডিকা'র অন্তর্গত দর্শনের পুখি 
গম্পাধনে নিযুক্ত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে অণুভাস্ত নামক 
বেনান্তের ভাস্ত তাহার সুনিপুণ সম্পাদনায় বাহির হয়। 


» প্রসাডূযার বিখাসের স্থলে । 
৭ দ্তযোধিবী পত্রিকা-্পীব ১৮২৮ শক। 


দ্মিজভ্রনাথ ঠাকুর ও 'ড়জি' 
মহধি দ্বেবেজ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত দবিজেজ্জনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হেষচনতের 
হিশেষ বন্ধ ওহস্ততা ছিল। উভয়ে উভয়ের গুণে একাস্ত মুগ্ধ ছিলেন। 
সাহিতা, দর্শন প্রভৃতি সন্বদ্ধে দরস ও হান্তপূর্ণ আলোচনায় শুধু 
হেযচন্্রের নিজগৃহ নছে, পল্লীও সরগরম হইয়া উঠিত। এ সম্বন্ধ 
আমরা নিয়কপ বিবরণ পাইতেছি। হিজেন্্রনাথ হেমচন্ত্রকে “ভড়জি। 
বিয়া সম্বোধন করিতেন £ 
“৮ঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর “ভড়জি'র (বিষ্ভারতু) সহিত আলোচন! 
না করিয়া নিজের লেখা প্রায় প্রকাশ করিতেন না। এই সব 
আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া! যাইত এবং তর্জন-গঙ্জন ও 
কড়ি-ফাটান হানতে পাড়া সরগরম হইয়া যাইত। ইংরাজীতে 
অপণ্ডিত হইয়াও বিষ্যারত্ব পুরাদমে আলোচনা চালাইতেন। 
৬ছিজেন্্রনাথের ভাষায় এ আলোচনা ছিল গজকচ্ছপের যুদ্ধের মত। 
৬দ্বিজেন্্রনাথ একবার নিজে আদিতে ন! পারিয়া ৬হেমেন্্রনাথ 
নিংহের হাতে এক পত্র দিয় পাঠান। তাহার এক স্থানে ছিল £-- 
খাবার ধিজে গজে নয়, এবার সিংহে গজে বোঝাপাড়া। “িড়জি, 
সম্বন্ধে /ছিজেন্ত্রনাথের আরও ছুই ছত্র :--/ভড়ঙ্জি'র অট্টছাসি বড 
জন্কালো, বুডঢার সদনে তার আড্ডা জমে ভাল'।” 
' আবার পাই £ 
“ধিজেন্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সন্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :-- 
পাষাণ যুরতি-মদ, সর্দারের প্রায়। 
লাঠি হাতে ভাবে ভোর বাস্মীকির জয় 


হত 


হেষচজ. বিস্তার 
“হার “ভাবে ভোর? অবস্থায় একটি হুম্মর 08৯০%০ও তুলিয়াছিলেন 


»গগনেজনাথ ই্ীকুর | এ 2০০র কোন ক্বাপি সুংগ্হ' করিতে গানি 


নাই।”* 


সাহিত্য-চর্চা 


. হেমচন্দ্র কর্তৃক বান্মীকি রামায়ণের অন্বাদ প্রকাশের ক্থা 


ইতিপূর্বে উর্লেখ কর! হইয়াছে। এ বিষয়ে কতকটা বিস্তারিত বিবর্ 
নিমের উদ্বতিতে পাওয়া যাইতেছে মুদ্রণ-পারিপাট্যের প্রতি ছেমচক্ছের 
আগ্রহ লক্ষণীয় ঃ 


“তত্ববোধিনী পত্রিকার সংশ্রবে তিনি আদি ব্রাহ্মমমাজে 


, প্রবেশ করেন, এবং পরে এ সমাজের উপাচাধ্য হন। ব্রাহ্ষসহাক্গ- 
লাইব্রেরীর আশ্রয়ে আলিয়া তিনি বামায়ণের বুসমাধুধ্যে আকৃষ্ট হুন। 


নানা স্থান হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তিনি রামায়ণের পাঠোন্ধার 
করেন এবং নান! পাঠাস্তর ও টাক! সমেত সাহুবাদ রামায়ণ প্রকাশ 
করিতে সংকল্প করেন। কিছু মাত্র মূলধন না৷ লইয়া এই বিয়া 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন, অথচ কাগজে ছাপাই-এ কোথায় 
কার্পণ্য করেন নাই। তাহার মতে সন্তায় ছাপাইয়া বিষয়বস্তর 
অপমান রূরা হইত। অগ্রিম বাধিক মুল্য লইয়া মাসে মাসে কয়েক 
ফর্া করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন মাসিক পরের জ্যাকারে । 


 ইছার অর্ধেকটায় থাকিত সংস্কত মূল ও টীকা, এবং বাকীটায় 


খাকিত অনুবাদ ।”ণ' ঃ 


& বর্তমান লেখকের. নিকট লিখিত ভাঃ বমবিহারী যুখেগাধ্যায়ের প্র । ক 
। গঁজাংশ' ঘলিয়। উল্লিখিত হইবে। 


ক 


1 পত্জাংশ। ৪ 


সাহিত্যক্চচ্চা ৫5. 
শগুশঃ রামায়ণ প্রকাশে হেমচন্দ্রের উদ্ভম দেখিয় সারকানাখ ভঙ্গ, 
তাহাকে সটীক ও সানবাঘ রামায়ণ প্রকাশে অর্থ সাহাধ্য করিয়াছিজেন। 
এই অর্থ সাহায্যের ফল শুভ হয়নাই। শেষ পধ্যস্ত উভয়ের মধ্যে 
মকদম| হয়। আইনত হেমচন্দ্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য ছিলেন না 
হটে, কিন্ত তিনি পাই-পয়সাটি পর্যন্ত তীহাকে অর্পণ করেন। সমস্ত 
টাকা শোধ করিতে তিনি নিজেকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন । 
এখানে উল্লেখষোগ্য যে, মূল বান্পীকি রামায়ণের হেমচন্দ্রকৃত 
সংক্ষিপ্ত অঙ্গবাদ রমেশচন্্র দত-সম্পাদিত হিন্দুশান্্র-বষ্ঠভাগের অস্ভতূক্তি 
হইয়াছে। 
হেমচন্ত্রের সাহিত্য-চ্চা শুধু সংস্কৃত বা বাংল! সাহিত্যের মধ্যেই 
নিবন্ধ ছিল না। তিনি অধিক বয়সে পাশ্চাত্য দর্শনাদি আয়ত্ত 
করিবার জন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। এ সম্বন্ধে জানিতে 
পারি £ 
“তিনি ইংরাজী নিত লিখিতে বা বলিতে পারিতেন ন|। 
কিন্ত পড়িয়া কষ্টে অর্থগ্রহ করিতে পারিতেন। এবং এইরূপ কষ্টে 
অর্থগ্রহ করিয়! শেষ বয়সে 4৮৮০$৮৪ 1166 011618070 আন্োপাস্ 
পড়িয়াছিলেন ।”* 
বিদ্ভারত্বের ইংরেজী ভাষায় দর্শনশাস্ত্ অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত কবিতা! 
রচনা সন্বন্ধেও জান। যায়। 
তাহার «অপ্রকাশিত অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতা আছে। সেগুলি 
বাস্তবিকই অতি স্থন্দর ও মর্শ্ম্পর্শী, ইহাতে আধুনিকতার গন্ধ জেশমাতর 
নাই। বিষ্তারত্বেয ' হায় কবিত্বপূর্ণ ছিল, তিনি ইংরাতীও জানিতেন 





*'গজাশ। . ' 


৫3 হ্ষচন বিস্তারত্ব 


ধাবং পাশ্চাত্য দর্শনাদির ঘথাহখ তাবার্থ নিজ প্রতিভাবলে হদয়ঘম 
করিয়! ফেলিয়াছিলেন 1* 

ভারত-সঙ্গীত-সমাঙ্জ কর্তৃক জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 
'্ীত-প্রকাশিকা" ১৩০৮, আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হয়। 
পর্জিকাখানির প্রথম ও ছ্িতীয় খণ্ডে তেইশ সংখ্যায় হেমচন্ত্র বিস্তারত্ব 
“্বাগ-বিবোধ” নামক প্রপিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থের তেত্রিশটি ক্লোকের 
'অচুবাঁদসহ বিস্তৃত আলোচন! করেন। এই গ্রস্থখানিতে মোট ছুই শত 
গঁচিশটি শ্লোক রহিয়াছে । তরতের নাট্যশান্ত্ের বিষদ্ববন্ধ তিনি পৌষ 
১৩০৮ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে পনর সংখ্যায় উক্ত “সঙ্গীত-প্রকাশিকা'় 
প্রকাশিত করেন। 

হেমচন্দ্র বিশিষ্ট সংস্কতবিদি হইলেও বাংলা-সাহিত্য-সাধক্ধের 
সবিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রবীন্্রনাথ সম্পর্কে তাহার উচ্চ ধারণা 
নিয়ের সরস উক্তিটিতে স্থপ্রকট £ 

"একবার আমরা সরম্বতী পুজা করি। প্রতিমা কিনিয়। 

আন! হয়। আনিবার পর দেখা গেল দেবীর হাতে বীণ! নাই। 

দেখিয়া বিস্তারত্ব মহাশয় বলিয়াছিলেন-_“জোড়ার্সীকে। থেকে 

আসবার পথে রবিবাবু বীণাটা কেড়ে নিয়েছে। সেটা! বোধ 

হয় ১৯৯১ সাল, যখন ববীন্দর-লাঞ্ছনায় বঙ্ভাষ! শতমুখী। তখনকার 

দিনে টুলে! পণ্ডিতের মুখে ওরূপ উক্তি অপ্রত্যাশিত।”ণ' 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । ১৮৯৬ মন নাগাদ 
হেমচন্ত্র রবীন্দ্রনাথকে ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী “নংস্কৃত শিক্ষা ছুই 
খণ্ড বচনান্গ সাহাধ্য করিয়াছিলেন রবীন্তরত্বীবনীকার এ বিষয় লেখেন £ 


* প্তনযোধিনী পত্জিক1--পৌব ১৮২৮ শক। 
 পঞজাশে। 


চারিঅিক বৈশিষ্ট্য মা, 


“কাবা সম্পাদন ছাড়া অন্তান্ত কাজের মধ্যে চোখে পড়ে 
€ লেবেকেছের জন্ত গ্রন্থ সম্পাদন। পণ্ডিত হেমচন্ত্র ভষ্রাচার্ধেের 
সহায়তায় "সংস্কৃত শিক্ষা” নামে ছুই খণ্ড গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত 
হয় ৮ আগষ্ট ১৮৯৬ 11” 


চারিত্রিক (বশিষ্য 


হ্মচজ্জ চরিত্র অংশে বিশেষ উন্নত ছিলেন। তাহার পুত্রগ্রতিম 
ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে আমি নানা প্রসঙ্গে বহু অংশ 
উদ্ধত করিয়াছি। তিনি হেমচন্দ্রের চরিআ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 
“তাহার দীর্ঘ-গৌর হুসমঞ্জস দেহ, প্রশত্ত ললাট, প্রকাণ্ড মাথা, বিশাল 
চস্থু, কর্ণ ও নাসিক! এবং ঘত্যুন্নতাুষ্ট'-.স্ুগঠিত ছুই চরণ সব কিছুই 
অনন্যসাধারণ মনে হইত। চিত্তের সারল্যে, দাক্ষিণ্যে, ওঁদার্য্যে ও 
অলোভিতায় তিনি ছিলেন আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ ।” 
তাহার নির্লোভতা ও সারল্যের নিদর্শনম্বরূপ ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের 
পত্র হইতে নিয়ের কয়েক পংক্তি উদ্ধারযোগ্য £ 
_ শ্তিনি ধনী হইবার আশায় বই ছাপান নাই। ছাপান 
বইগুলির অধিকাংশ দ্তরীর কাছে বাইৰার পূর্ব্বেই একে একে অনৃষ্ঠ 


* 'রবীজ-জীবনী'-জীগ্রভাতকুষার সুখোগাধ্যায়। ১ম থও (১৩৫৩), পৃ. ৩৩৫ । 
'সস্কৃত খিক্ষা' খিতীর়ভাখ রহীত্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে মৃত্রিত হইয়াছে। 
ইহার আখ্যাগর এইরূপ £ 

প্রস্থৃত শিক্ষ1। / ছিতীয় ভাগ | প্রীরবীজনাখ ঠাকুর প্রদীত। / বালীফি হামার 
অনুবাদক | জহর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাহিত। /৮':89০* 


৫৪ হেঙ্চঞ্জ বিস্তারস্ব 


হইত। শেষ পর্যন্ত তিমি নিজের জন্ত একখানি কাপিশও রাখিতে 

পারেন নাই। এজন্ত কিন্ত তাহায় মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। 

পাচ টাক! যূলোর ভ্রবোর বিনিময়ে যে পাঁচটি টাক! পাই্চত ছুইবে, 

এ তত্ব তিনি বুঝিতেন না। আরও একটি আশ্চর্ধয বাপার/-- 

৮দ্বারকানাথ ভঞ্জের সহিত তাহার যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, 

তাছারও কোন লক্ষণ ভবিস্ততে দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ভঞ্চপরিবারের 
সহিত তাহার ভ্বগ্ভতাই বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি ।” 

'তত্ববোধিনী পত্রিকা'ও ( পৌষ ১৮২৮ শক ) বিদ্ভারত্ব-চরিত্রের এই 
দিকৃটির সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। উপরস্ধ, বিস্তাত্বকে ধেঁ ্রাঙ্ষ- 
সমাজের সহিত যুক্ত থাঁকায় নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে 
তাহারও উল্লেখ আছে। পত্রিকা লেখেন £ 

“বিষ্ঞারত্বের হৃদয় সারল্যে পূর্ণ ছিল। ধাহার! তাহার সংস্পর্শে 
আপিতেন, তীহারাই তাহার বিরাট্‌ হৃদয়ের উদ্দারতায় মুগ্ধ হইতেন। 
আদি ব্রাঙ্মদমাজের বেদী হইতে সময়ে সময়ে যে উপদেশ দিতেন, 
তাহাতে তাহার জান ও হৃদয় উভয়েরই আশ্চর্য পরিচয়. পাওয়! 
যাইত। ব্রাঙ্মসমাজ্ের জন্য বিষ্ভারত্বকে প্রথম বয়সে অনেক তাগ 

ও নির্ধাতন সহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু চরিজ্র ও সাধুতাবলে তিনি 

' শক্ররও শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।” 


ন্‌ত্য 
হেষচজ্ বিদ্ভারত্ব শেষ জীবনে কিছুকাল পক্ষাঘাতে শব্যাশায়ী 
ছিলেন। এই সময়ে জোড়ার্সীকো ঠা্ুর-গোঠী তাহার পরিবারের জন্ত 
পেক্সনের ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগতভাবে ধাছায ভাহাংক শেষ নগরে 


পরস্থাধলী ; সংস্কৃভ-বাংলা ..8& 
ধছখ্যি করিয়াছিলেন, তীহীদের মধ্যে জ্োভিরিজ্জনীথ ঠাকুর এবং 
চঞ্জনাধ ধস্থর না বিশেষ শ্বরনীয়। হেঠচন্ত্র ১৯০৬ সনের ১*ই ডিসেম্বর 
(২৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৩) প্রায় পচাত্বয় বংসর বয়মে ইহধাষ ত্যাগ 
কয়েন। তীহীর মৃত্যুতে 'তত্ববোধিনী পত্রিকা (পৌধ ১৮২৮ শক) 
এ গ্রন্তাঁধ লেখেন। উহার অনেকাংশও আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই 
প্রব্ীমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি । অন্ঠান্ত কথার মধ্যে 'পত্রিকা” লেখেন-_. 
*&্েটন্দ্রের মৃত্যুতে আদি ব্রাঙ্মসমাজ্জের যে সমূহ ক্ষতি হুইল, তাহা 
সহজে পূর্ণ হইবার নছে।* 


গ্রশ্থাবলা £ সংস্কত-বাংলা 


রঘুবংশ। / সংস্কৃত মূল। / মল্লীনাথ কৃত সপ্রীবনী টাকা / এবং 1 শ্রীযুক্ত 
হেমচচ্তী ভটাচাধ্যকত অঙ্গবাদ / সহিত ৮ সংখ্যায় / প্রবৈহ্ঠনাথ 
কত্ত কর্তৃক / প্রকাশিত । পৃ. ৬+২৮৪+৪ | সন ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮]। 
পুস্তকখানি “বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা” গ্রস্থমালার অন্র্গত। 
সম্পাদক বৈকুষ্ঠনাখ দত “উপলংছারে' ( পৃ. ৮., ৬/* ) রদঘুবংশ" অঙ্থবাদ 
ও প্রকাশ সম্বন্ধে নিয়োরূপ লিখিয়্াছেন : 

"যে লকল পণ্ডিতগণের পরিশ্রমে রধুবংশখানি অন্বাদিত 
ইইক্ী উঠিক্াছে এন্থলে তাহাদের নামোন্েখ করিভেছি। 
খ্বদেশাছ্রাগী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসয় সিংহ যহোদয়েয় পুরাণ সংগ্রহে 

- বাভারত অঙ্থবাদ কার্ধেয ধাহারা সহায়ত! করিয়া ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্্ 

: ভষ্টাচার্ধ্য আমাদের রঘুবংশের অনুবাদ কাধ্যে ব্রতী হন। ভ্রীযুক্ত 
. আযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশক্ক প্রথম সের কয়েকটি প্লোক অন্বাঘ, 


৫ 


ছেমচজ্ বিস্ারত্ব 


করিয়াই কলিকাত। ঝাহ্ম-সমাজের কাধ্যে আবদ্ধ হন; তন্িবন্ধন 
শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ ভটাচার্ধ্য মহাশয় আমাদের এই কার্ধোর ভার গ্রহণ 
করেন। প্রথম সর্গের কয়েকটি গ্োক ব্যতীত আতন্তোপাস্ত 
সমুদ্বার় রঘূবংশখানি উক্ত ভট্টাচার্য অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি 
এক্ষণে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক । আমর! ইছার রচনাশকির 


, পরিচয় কি দিব; উল্লিখিত মহাভারত ও এই রঘুবংশ এবং বর্তমান 


তত্ববোধিনী পত্রিকাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমর! 
ইহার সহদয়তা ও অমায়িকতা গুণে ারপর নাই আপ্যায়িত আছি। 
পরিশেষে বক্তব্য হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
কালীগ্রসন্ন বিস্ভারত্ব এই রঘুবংশের কয়েক সর্গ অস্রুগ্রহপূর্ববক 
দেখিয়া দিয়াছেন। ইনিও একজন এ মহাভারতকার্ধে লি 
ছিলেন।” 

।কগ্সাতী-নীয় | ভারবি। সংস্কত সহ বাংল! অনুবাদ । পৃষ্ঠা 


সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৪, ১৭৬। 


ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় (০1. [1], 28% [ড় 


0. 186) “কিরাতাজ্ছ্নীয়ে'র প্রকাশকাল ১৮৬৭, দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু 
ইছায় অচ্বাদ ও প্রকাশ যে “রঘুবংশ' প্রকাশের পরে আরন্ধ হয়, 
“বিষিধ পুস্তক প্রকাশিকা'র সম্পাদকের নিয় উক্তি হইতে তাছা পরিষ্কার 
বুঝা যায়। ইছাও 'বঘুবংশ” গ্রন্থের উপসংহার? হইতে উপরি-উত্ধৃত 


অংশের অব্যবহিত পরে আছে £ 


। 


“আমরা এই কল উদ্দারচরিভ পঙ্ডিতগণের সহায়তা, বিভভাঙ্ছ- 
রাগী, দেশছিতৈষী ধনবান্‌ ষহাশয়দিগের বিশেষ আনুকুল্য এবং 
উৎলাহী পাঠক ও সন্ধদয় বাদ্ধববর্গের সাহায্য অবলম্বনপূর্ববক 
মহাকবি কালিঘাস প্রীত বঘুবংশ খানির অন্যাঙ সমাধা করাতে 


রস্থাবলী ; সংগভ-বাংলা : ৫৭. 


অপেক্ষাকৃত কিছু সাহস পাইয়াছি ) এক্ষণে কবিধর ভারবি বিরচিত 
£510৮-আয় কাব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম । উক্ত শ্রীযৃক্ত হেষচন্র 
ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থখানিও অনুবাদ করিতেছেন ।” 
রামারণ। রামান্ুজের চীকাসহ সংশোধিত সংস্কত ও বাংলা। 
সটাক সংস্কৃত ও বাংল! অন্থবাদ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতি খণ্ডে, 
১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত। 
বালকাণ্ড। ১৮৬৯-৭০ 
অযোধ্যাকাণ্ড। ১৮৭০ 
অরণ্যকাণ্ড। ১৮৭৪ 
কিছবিদ্ধ্যাকাণ্ড। ১৮৭৫ 
সুন্দরকাণ্ড। ১৮৭৮ 
লঙ্কাকাণ্ড । ১৮৭৮-৮০ 
উত্তরাকাণ্ড। ১৮৮৪ 
প্রতিটি কাণ্ডের আখ্যাপত্রে, 'হারকানাথ ভঞ্জের অচ্মত্যন্গসারে'-- 
এইক্ধপ উল্লেখ আছে। সংস্কতে লিখিত বালকাণ্ডের ভূমিকাটি এখানে 
উদ্ধত হইল : 


বিজ্ঞাপনম্‌ 
ছর্দস্তদৃরধ-দানব-দল-দলনোদ্দীপিত-কীর্ভেধিকর্তনকুলকুষারন্ত রামন্ড' 
চাক-চয়িত চিত্রিতং বিচিঅমিদং রামায়ণং মহত্প্রমোদস্থানং ভরত- 
বিবরবাস্তবানাং বিদধ-বিৎজন-পরিষদাম। অপূর্বববন্ত-রস-ভাব, 
বিশেযোদাররমনীয়েহশ্মিন্‌ দৃশ্ঠতে বিষয়াস্তরবাসিনামপ্যনম্লীয়ান্‌ আদর: । 
এতন্্ তু কবি-কুলোপলীব্যন্ত মহাকাব্যস্ত বহদিনাদারত্য সৌলত্য- 
মুপপাদয়িতুৎং মনর্সি মে মহান্‌ প্রযত্বঃ সমজনি। কিন্তু বহ্বায়াসকরং' 


৮ 'হেইঠঠ বিরত 


ধহধায়সাপেক্ষরিদমিতি নিঠপৈক্ষপ্রায় এবাঁসম্‌। অথ অর্তীতে বহীতিথে 
ফাঁলে ধর্বফাঁষেন ভ্রীমতা ঘারকানাখভগেনাসা অর্দীয়ং ভাবষগম্য 
“বিভাব্য চ চয়িষ্ভবৈশতবং প্রতিপান্নীয়কন্ঠ আদিষ্টোইন্থি সা্বাদং 
শা বামায়ণং প্রচারয়িতুম্। প্রারকে চ কাধ্যবিস্তে গ্রন্ষ্ঠীতি- 
ছুপ্তধণতয়। আহতেঘশ্বদেশ-প্রচলিতেযু আদর্শে বিভিষ্নগ্রায়ং পাঠ- 
পরিপাটীকমালোক্য সংশরিতচিত্রবৃত্তিরভবং মতিমকরবঞ্চ দাক্ষিপাত্যানাং 
পাশ্চাত্যানাং চ পুস্তকানামাশ্রয়ে । তত্রত্য! ছি সর্বে লিপিকরাঃ সংক্কার- 
বিরহাৎ সদ্দর্ভন্ত টব্যদ্যমবৈষত্যং ব1 কিমপ্যলভমীনঃ স্থার্শং কৃত্ৈবাদর্শং 
লিখস্তি। বঙ্গদেশে তু ততৈপরীত্যমেব দৃশ্ঠতে। অত্র ছি বহুযু শাহেষ 
কতশ্রমাঃ প্রায়শ: পণ্ডিত এব লিপিকরাঃ। অতত্তে সংশোধমাইরোধেন 
স্বেচ্ছাত; শ্বকপোলকল্পিতং পাঠমাকলয্য যোঞয়স্তি তেনৈৰ এতদ্দেশ 
প্রচলিতেমু তেষু গ্রন্থেযু পরম্পরবৈষম্যং প্লোকাধিকামধ্ায়াখিক্যঞ 
সমৃপজাতম। ন জানে কিমিমহ্ষ্টিতং সন্দেহঙ্জেলারিতধিয়। 
অতোহছনিদীমীমভার্থনে গ্রেক্ষাবতাধাভি-মুখ্যক্সিতি। 


কলিকাতা 
ক্রাক্মসমাজন্য শ্রীহেষচন্দ্র ভট্টাচাধাস্ 


লংবৎ ১৯২৫। 


সংস্কৃত 


ক্ছাুভাস্তদ্‌। বাদরাযণ-প্রীত-বেদান্তনুত্রন্ত বল্পভাচার্যকত-দ্বৈতা- 
ইবৈতপরং ব্যাখ্যানম্‌। ১৮৮৮-১৮৯৭। 

এশিয়াটিক লোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “বিষলিওখিক! ইঙ্ডিকা 

প্রহমালার দস্তর্গত। ইহার ভৃষিক! ইংরেজীতে লিখিত। হেহচন্ 


্রস্থাধলী £ গংস্কত-ধাংলা ৫ 


ভিমখাদি খুথির পাঠ বিলাইয়া! এই শ্রন্থ পম্পাদন ধরিকাছেন। 
ভূষিকাটি এইক্ষপ £ 
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ব্রাঙ্গধর্্মঃ/ হুগৃহীভনামধেয়স্য / মহর্ষের্দেবেন্দ্রনাথন্তাভ্যঙজয়া / তদীয় 
সভাধ্যক্ষ শ্রীহেমচন্ত্র বিস্তারত্বেন / সংস্কতেন সংকলিতয়! বিবৃত! 
মহছিতঃ / শক ১৮১৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে প্রদত্ত প্রকাশ- 
কাল-.-১ সেপ্টেখয় ১৮৯৫ )। 
দেবেজনাথ ঠাকুয়কৃত হ্রাহ্ষধর্মের সংস্কৃত অন্বাদ। দেশ-বিদেশে 
দ্ধ ইহ। লহিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে । 


বাংল! 


হিন্দুশাস্র। হষ্ঠ ভাগ। রান্গায়ণ। ১৮৯৬ ইং। 
রমেশচজ দত্ত প্রখ্যাত পঞ্চিতগণের খারা বাংলা ভাষায় শান 
পুসমূহে্ধ গংক্ষেপে অন্্বাদ কযাইয়! প্রকাশ কষেধ (১৮৯,০৯৭ )1 


কক. হেষচজ বিভারগ 


রদেশচজ্ ছিলেন লাধারণ সম্পাদক ॥ “রামায়ণের হুচনায় তিনি নিজ 
স্বাক্ষরে নিয়ের ভূমিকাটি লেখেন : 

“পরিতবর শ্রীহেমচন্্র বিষ্ভারত্ব ইতিপূর্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ 
এবং তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও ..:50£ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 
ফরিয়। বঙ্গদেশে কীর্িলাভ করিয়াছেন। তাহার অনুবাদের ভ্তায় 
রামায়ণের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখাঁনিও নাই। তাঁহার কত 
রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্বাস্ত বঙ্গীয় পাঠক মাত্রের নিকটই 
আদরণীয় হইবে, তাহাতে অণুস্রাত্র সন্দেহে নাই। তিনি বছ 
পরিশ্রম শ্বীকার করিয়া এই কার্য সম্পাদন করিয়া বাক্ষালী 
পাঠকদিগের জন্ত একখানি অতি আবশ্তকীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রস্তত 
করিয়াছেন, এবং জআামাকে যারপরনাই অনগগৃহীত করিয়াছেন । 

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত* 


ললচনার নিদর্শল 


"এ গোদাবরীর সারসশ্রেণী বিমানবিলদ্বিত কাঞ্চন কিদ্কিণীর শব 
শ্রযণে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া! যেন তোমার প্রত্যুদগমন করিতেছে । 
হে জানকি! বহুদিনের পর এই পঞ্চবটী দেখিয়া আমার মনে জানন্ 
উপস্থিত হইতেছে । তামার কটিদেশ অতিশয় স্ৃকুষার হইলেও তৃষি 
কলস ছারা সলিল সেচন করিয়া এই পঞ্চবটীর রসাল শিশু সকলকে 
পরিবদ্ধিত করিয়াছিলে। তৃষি এই স্থানে যে সমস্ত রুফসার মৃগকে 
লালন পালন করিতে, এ দেখ, তাহারা এক্ষণে উর্ধমুখে আমাদিগের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিষ্বা রহিয়াছে। জামি মৃগয়া হইতে এই পঞ্বটার 


রচনার নিদর্শন ৬১ 


গোমাবরী লরিধানে প্রতিনিবৃত্ত ও উবার তরক্কসঙ্মঈীতল সমীরণহা 
গতরুম হইয়। নির্জনে বেতসগৃছে তোমার উৎসন্কে মস্তক সন্গিবেদীত 
করত নিশত্রিত হইতাম, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে । বিনি 
ক্রতঙ্গা মাত্রেই রাজ নহুষকে ইন্দরত্ব প্র হইতে পরিল্রষ্ট করিয়াছিলেন 
এই সেই আবিল সলিলের হ্বচ্ছত! সম্পাদক মহধি অগন্যোর আশ্রম পদ । 
সেই অনিন্দিত কীর্ডি মহধির হবির গন্ধ পরিপূর্ণ গগনম্পর্শা গার্হপত্য 
প্রভৃতি অগ্নিজ্য়ের শিখা আস্বাণ করাতে আমার অন্তঃকরণ রজোগুণ 
বিসুক্ত হইয়। বিশ্ুদ্ভাব অবলম্বন করিতেছে। 

হেষানিনি! এ মহধি শাতকপির পঞ্চাপ্সর নামক ক্রীড়া সরোবর 
নিরীক্ষিত হইতেছে । এ সরোবরের চতুর্দিক কানন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 
'্বতিদুর প্রভাবে উহা! মেঘ মধ্য হইতে ঈষৎ পরিদৃশ্ঠমান শশাস্ক বিশ্বের 
জায় দৃিগোচর হইতেছে । পূর্বে এ মহধি মগগণের সহিত সঞ্চরণ 
পূর্বক কুশাক্কুরমাতজজ আহার করিয়া অতি কঠোর তপোছষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। তত্দর্শনে সথররাজ ইন্দ্র সাতিশয় ভীত হইয়া! পাঁচটি 
অঞ্সরার যৌবনরূপ কপট যন্ত্রে উহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এক্ষণে 
মলিলাস্তর্গভ প্রাসাদবাী সেই মহধি শাতকপির নভোমগুলগত 
অভিবিত্তীর্ঘ মৃদজধ্বনি ও সঙ্গীত শবের প্রতিধ্বনি দ্বারা পুষ্পকের 
চন্ত্রশাল। সকল ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখরিত হইতেছে। 

এই হুতীক্ষনাম! শান্ত চরিত্র আর এক তগ্থী ইন্ধন গ্রজলিত 
ছতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী ও হুরধ্যাভিমুখী হইয়! তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। 
ইহার তপস্তা দর্শনে ইন্দ্ররেও অভ্তঃকরণে ভয় লঞ্চার হইয়াছে। 
সথরাঙ্গনারা সহান্তমুখে কটাক্ষ নিক্ষেপ ও ছলক্রমে ঈবৎ মেখলাদান 
প্রশর্শন প্রভৃতি বিলাসচেষ্ট। দ্বারা ইহীর চিত্ত বিকৃত করিতে সমর্থ হয় 
নাই। এ উর্ধবাহ হ্ৃতীক্ষ তপোধন যে হত্তে মৃগদিগের কওূতি 


৬. হেহচরা দ্িয়াকর 


বিনোদন ও কুশখাগ্র ছেদন করিয়া থাকেন, অক্ষমাজা। বজয়ধানী বেই 
হক্ষিণ হত্য আমার সম্মানার্ঘ বখোচিত প্রসারিত করিতেছেন। উজ 
মৌরত্রতী বলিয়া! ঈষৎ শিরঃফম্প হার! আমার প্রণাম গ্রিগ্রহ বন্দি 
বিছান ব্যবধান মুক্ত স্বীয় দৃষ্টি পুনরায় হুধ)মগুলে সংসক্ত করিতেছেন । 
( রধুবংশ, পৃ. ২০৪-৩৬ ) 


ধ্অনস্তর শরৎকাল অতীত ও হেমস্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রা 
একদা] রাত্রি প্রভাতে স্বানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিৰীত 
লক্মণও কলশ লইয়া! জানকীর সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। 
তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ন্বব ! যে খতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে 
তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কত হুইয়। 
শোভিত হইতেছে । নীহারে সর্বশরীর কর্কশ হুইয়াছে, পৃথিবী শস্বপূর্ণ, 
জল স্পর্শ কর৷ দু্ধর এবং অগ্রি স্থখসেব্য হইতেছে। এই যময় সকলে 
নবাম ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগথ ও 
দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্যনব্য 
প্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে 
সতত পরিভ্রষণ করিতেছেন। এক্ষণে সুর্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং 
উত্তরদিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্তায় হতশ্র! হইয়৷ গিয়াছে। স্বভাব 
হিমালয় ছিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সুর্য অতিদুরে, স্তরাং স্পষ্টতই 
উহা হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে । দিবসের মধ্যাহছে রৌজ 
'ত্যানস্ত ভুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া 
লহ হয় না। হৃ্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শুকপ্রায়, 
এবং পল্ম নীছারে নষ্ট হুইয়া গিয়াছে । এক্ষণে রজনী তুষায়ে সতত 
ধৃদর হইয়। থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুব্ 
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রর চু রাজিষান .দ্বমুয়ান করিতে হয়, গীত হৎপারোলাতি, একস. 
গর্ত সরল স্ব্বীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য হুর সংজমিত স্ুইয়াছে, এবুধ' 
নসগুলও র্মাররণে আচ্ছর থাকে, ফলত এক্ষণে উু। নিংস্কাসবাক্ে 
আবিল ঈপরণিতলের ভ্তায় পরিদৃশ্বম়ান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎন। হিমন্ধানে 
স্নান হইয়াছে, হুতরাং উহ! উত্তাপমলিন! সীতার ন্তায় লক্ষিত হইতেছে, 
কিন্ত বলিতে কি তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বান্ধু 
স্বভাবতই অহষ, এক্ষণে আবার হিমগ্রভাবে প্রাতে দিগুণ শীতব হুইসা।- 
বহিতে থাকে। অরণ্য বাম্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধুম উৎপন্ন হুইয়াছে, 
এবং হৃর্য্যোদয়ে ক্রৌ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত 
হইতেছে। কনবকান্তি ধান্ত খঙ্জুরপুণ্পের ন্তায় পীতবর্ণ তঙুলপুর্থ 
মন্তকে কিঞিৎ সত হুইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে অদ্ধিত 
হইয়া ইতত্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে ঘিপ্রহরেও সুর্য শশাক্কের ভার 
অন্তভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাতুবর্ণ, উহ। 
নীহারম্ডিত তৃণস্তামল ভূতলে পতিত হইয়া অতি সুন্দর হয়। এ 
দেখুন, বন্ত মাতঙ্গের তৃষ্ণার্ত হইয়া স্থশীতল জল স্পর্শ পূর্বক শুগু 
সংকোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, 
সেইরপ হুংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গের! তীরে সমুপস্থিত হইয়াও 
জলে অবগাহন করিতেছে ন1। কুম্থ্মহীন ব্নশ্রেণী বাহ্িকালে 
হ্যান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া! যেন নিস্বায় লীন 
হইয়া আছে। নদীর জল বাণ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর 
হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অস্থমিত হইতেছে। তুষারপা। . 
সূর্য্যের ম্বূতা ও শৈত্য এই সমন্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলে 
হত্যা বোধ হয়। হিমে নষ্ট হুইয়! মবণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উচ্থার 
কেশর ও কণিকা শীর্ণ, এবং জরাগ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া, 
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গিয়াছে, এক্ষণে উচ্থার আর পূর্বববৎ শোভা নাই। আর্ধ্য1] এই সময় 
নন্দীগ্রামে ধর্বপরায়ণ ভরত ছুঃখে সমধিক কাতর হইয়া! ত্যোষ্ঠভক্তি 
“নিবন্ধন তপোছষ্ঠান করিতেছেন । তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে 
উপেক্ষা! করিয়া, আহার সংযম পূর্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ 
হয়, এখন তিনিও জানার্থ প্রক্কৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সবযূতে গমন 
করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাজিশেষে 
ছিমে মিগীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন। 
তিনি ধর্মজ সত্যনিষ্ঠ জিতেক্দ্িয় মধুরভাষী ও সুন্দর) তাহার বা 
আজানুলদ্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর হুক; তিনি লজ্জাক্রমে কখন নিিদ্ব 
আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোঁচন ভোগন্ুখ তুচ্ছ করিয়া 
সর্ধাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও 
তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্বক আপনার অনুকরণ করিত্েেছেন। 
আর্য! এইরপ কার্ধ্য বর্গ যে তাহার হম্তগত হইবে, ইহাতে আর 
“কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মন্থশ্ত মাতৃপ্বভাবের আঙ্গলরণ 
রিয়া থাকে, ফলত তিনি ইহার অন্তথা করিলেন। হায়! দশরথ 
হাহার স্বামী, স্থগীল ভরত যাহার পুত্র, দেই কৈকেমী কিরূপে তাদৃশ 
ক্রুরদর্ণিনী হইলেন। 

ধর্মপরায়ণ লক্ষণ সেছভরে এইকূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে 
রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সছিতে না পারিয়া কহিলেন, বল! তুমি 
ইচ্জাকুনাথ ভরতের এ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই 
করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় 
তরত-প্সেহে চঞ্চল হইতেছে । তাহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী জমৃতত্ল্য 
“৪ আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষণ! জানি 
না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি নকলেরই সহিত লমবেত হইব ! 
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রাম এইবপ বিলাপ ও পরিভাপপূর্ব্বক গোদাবরীতে গা জানকী 
ও লক্ষণের সহিত ্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের 
ত্পণ করিয়া উদ্দিত হু্ধ্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ 
রুত্র যেমন নন্দী ও পার্বতীর সহিত জ্সানান্তে শোভা পান, এ সষয় 
রামেরও সেইক্ষপ শোভা! হইল ।*-_অরণ্যকাণ্ড, পৃ. ৫৪-৮। 


“হনুমান শিংশপা! বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দেখিবার ভগ 
ইতত্ততঃ দৃরটি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্বৃক্ষে 
স্থশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে ।*& বন 
নানারূপ উপকরণে স্থসঙ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দনকানন বলিয়া বোধ 
হয়। উহার ইতন্ততঃ হস্খ্য ও প্রাসাদ, কোকিলের] মধুরকণ্ে নিরন্তর 
কুহ্ুরব করিতেছে । সরোবর ন্বর্ণপন্মে শোভমান, অশোকবৃক্ষ সকল 
কুস্থমিত হুইয়! সর্বত্র অরুণশ্র/ বিস্তার করিতেছে । এ স্থানে সকলরূপ 
ফল পুষ্পই স্থুলভ, নাঁনারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রকদ্বল ইতত্যতঃ 
আস্তীর্দ রহিয়াছে। কাননভূমি স্থবিস্তীর্ণ, বৃক্ষের শাখা! প্রশাখা সকল 
বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশুন্ত বলিয়া লক্ষিত 
হইতেছে। পক্ষিগণ নিরস্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তরে উপবেশন করিতেছে, 
এবং অজসংলগ্ন পুম্পে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিতেছে । অশোকের শাখা 
প্রশাখ। সমস্তই পুষ্পিত; কণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে ; 
কিংশুক সকল পুম্পস্তবকে শোভিত; কাননভূমি এ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় 
যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্ধাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল 
কুক্থমিত। কাননমধ্যে বহসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে 
কোনটি হ্বরণবর্ণ, কোনটি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটি নীলাঙনতুলা 
হুদ্দর। এ অশোকবন দেবকানন নন্দনের ভ্তায় এবং ধনাধিপত্তি 
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কুবেরের উদ্ভান চিত্ররখের স্তায় বুদৃষ্ত) বলিতে কি, উহ! তদপেক্ষাও 
'অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা কর! বাঙ্না। 
উহা! যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্প লকল গ্রহ নক্ষত্রের স্তায় লক্ষিত 
হইতেছে। উহা! যেন পঞ্চম সমুন্্র, নানারপ পুষ্পই যেন রত্বশ্রী প্রদর্শন 
করিতেছে । এ জশোকবনে নানারপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ 
হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ভ্তায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যু্চ 
ঠৈত্যপ্রাসার, উহ গিরিবর কৈলাসের স্ায় ধবল, উহার চতুর্দিকে স্হশ্র 
সহজ ভ্তভভ শোতিত হইতেছে; সোপান সফল প্রবালরচিত, এবং 
যেদিসকল ত্বর্ণ্ময় ; উহ! শ্রীসৌন্দর্ধে নিরস্তর প্রদীধ্ত 'হইতেছে। এবং 
লোকের দৃষ্টি ঘেন অপহরণ করিতেছে । উহা! গগনম্পর্শা ও 
নির্শল। 

মহাধীর হুম্থমান এ অশোকবনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে 
'দ্বেখিতে পাইলেন । তিনি বাক্ষলগণে পরিবৃত; উপবাসে ধারপব দাই 
ক্রুশ খু দীন। এ রমণী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ দুঃখনিস্বাস ত্যাগ করিতেছেন । 
নানাক্ধপ সংশয় ও অঙ্্মানে তাহাকে চিনিতে পার! ঘায়। তিনি 
জড়িত অন্নি-শিখায় উজ্জল) সর্ধবা্গ অলঙ্কারশৃন্তট ও মললিগু, পরিধান 
একমাঅ পীতবর্প মলিন বস্্। তিনি সরোজশুন্ঠ দেবী, কমলার শ্যায় 
নিরীদ্দিত হইতেছেন। তাহার দুখে সন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল 
হইতে অনর্গল ধারিধার! বছিতেছে ; তিনি কেতুগ্রহনিপীড়িত রোঁছিদীর 
নার একাত্ত দীন; শোকভরে যেন নিরস্তর় হায়মধ্যে কাহাকে তিস্তা 
কব্ধিতেছেন। তাহার লন্মুখে গ্রীতি ও ন্বেছের পাজ কেহ নাই, কেবলই 
রাঙ্গদী। তৎকালে তিনি যৃখতষ্ট কুকুর-পরিবৃত কুতজীর তায় দুষ্ট 
ছইতেছেন। তাহার পৃঠঠে কালতৃজজীয় ভার এফমানর বেদী লব্দিত, 
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ভিনি বর্ধায অবসান হুনীল বনকেধান়্ অক্ষিত অবনীর ভ্তার শোভিত 
হইযাছেন। 

হস্ছমান এঁ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ববনির্দিষ্ট কাযগে 
সীতা বলিয়া অন্থমান করিলেন। ডাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস কে 
অবঙ্গাকে বলপূর্ববক লইয়া আইনে, তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইরি 
অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন। 

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের স্তায় প্রিয়দশন ; ্তনযুগল বুল ও সনার। 
তিনি স্বীয় প্রভাপুঞে সমস্ত দিক্‌ তিমিরমুক্ত করিতেছেন । ভীহার কণ্ঠে 
মরকতরাগ, ওঠ বিশ্ববৎ আরক্, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি দৃন্ত। 
তিনি ব্বসৌন্দর্ষ্য স্মরকামিনী রতির ন্যায় জগতের গ্রীতিকর.। তিনি 
ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্তায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক 
একবার কালতূজঙ্গীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি 
সন্দেহাত্ক স্মতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, ব্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, 
নিফাম আশার ন্তায়, বিশ্ববহল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির স্তায়, এবং 
অমূলক অপবাদে কলস্কিত কীত্তির স্তায়, যার পর নাই শোচনীয় 
হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যঘিত, এবং নিশাচরগণের উপদ্রব 
নিগীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতেছেন । তাহার 
মূখ অগ্রসর ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি 
নীল নীরদে আবৃত চন্ত্রপ্রভার স্তায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।”--সনার কাণ্ড, 


৭১-৪। 


"অনগ্কত একদা জামি হল হবার যজ্ক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। 
ঠ& নমর লাক্গলণদ্ধতি হইতে এক বন্তা উতিতা হয়। এ কন্তা ক্ষেত্র- 
শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্িতা হইল বলিয়া আমি উহ্বার নাঙ্ 
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রাখিলাম লীতা। এই অযোনিসভ্ভবা তনয় আমার গৃছেই পরিবঞ্ধিতা 
হয়। অনন্তর জাঁমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকান্মুঝোজ্যা 
যোজন] করিতে পারিবেন, আমি তাহাকেই এই কন্তা দিব। ক্ষমশ: 
সীতা বিবাহযোগ্য বয়ংপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়! 
ভাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্ত আমি উহাকে কাহারই হস্তে 
সম্প্রধান করি নাই। 

পরে নৃপতিগণ এ হরধস্থর সার জাত হুইবার ইচ্ছায় মিথিলায় 
আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাহাদিগকে শরাসন প্রার্শন 
করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা! উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন 
নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্ধ্যের পরিচয় 
পাইয়াই অগত্য। তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে 
যেরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ কর। 

ভূপালগণ এইরূপ বীঘ্যশুক্কে কৃতকাধ্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে 
পারিয়। একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া 
তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ববক কন্তাগ্রহণের 
মানসে মিথিলা! অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপন্রব হইতে 
জলাগিল। আমি হুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলাম। কিন্তু সুবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার ছুর্গের সমুদ্ধায় উপকরণ 
নিঃশেবিত হইয়া গেল। তদ্বর্শনে আমি যার পর নাই ছুঃখিত হইলাম 
এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রীর্থনা করিলাঁম। 
'নস্তর তাহার] প্রীত হইয়। যুদ্ধার্থ আমায় চতুরক্ষিণী সেন! প্রধান 
করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হুইলাম। উত্তয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল । পরে সেই 
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নির্বাধধ্য সন্দিগ্ধবীর্ধ্য ছুরাচার পামরেরাও মাতাগণের সহিত রণে 
দিয়া চতুঙ্িকে পলায়ন করিল । 

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কা হইয়াছে, সেই কোদণও্ড এক্ষণে 
রাম ও লগ্ণকেও দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যা যৌজন1 করিতে 
পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাকে কন্তাদদান করিব। এ ধনু অষ্টচক্রের 
এক শকটের উপর লৌহনিশ্মিত মগ্ুামধ্যে স্থাপিত ছিল। রাজার 
আদেশে অতি দীর্ঘকায় পাঁচ সহম্্র মন্থস্য কথঞ্চিৎ উহা! আকর্ষণপূর্ববক 
আনিতে লাগিল। 

তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে 
কৃতাঞ্লিপুটে মহুধি কৌশিককে কহিগেন, ত্রহ্মন! আমার পূর্ববপুরুষগণ 
এই ধু অচ্চন! করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীধ্য মহীপাল ইহার সার 
পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা 
অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, স্থরাস্থর ষক্ষ রক্ষ গন্ধরর্ব কিরর 
ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফালন, এবং ইহাতে জ্যা 
যোজন! ও শর সংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই 
ধুই আনাইলাম, আপনি উহ এই কুমারঘয়কে প্রদর্শন করুন। 

অনন্তর কৌশিক রামকে কহিলেন, বস! তুমি এক্ষণে এই হুরধ্থ 
নিরীক্ষণ কর। রাম মহধির আদেশে মঞ্জুষ উদঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণ- 
পূর্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধন্থ করতলে স্পর্শ করিতেছি । এখন 
কি ইহা! আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক 
ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তঘিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম 
অবলীলাক্রমে এ শরাসনের মুগ্টিগ্রহণ ও সর্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা 
আরোপপপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া 
গেল। বস্ত্রনির্ধোষের ন্তায় একটি ঘোর ও গভীর শব্ধ হইল। পর্বত 


থ০ . হ্যেচজ বিভা 


রণ ভৃতাগ যেষদ কম্পিত হন, চাক্িদিক্‌ সেইরপ কালি 
উঠিল। রর 
জানকীর পরিণয়ে রাজা! জনকের যে. এত কাল সংশয় ছিল, ভাহ 

অপন্নীত হইল। তিনি কতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিজেন, তগবন্‌ 
আমি এই দাশরধি রামের বীর্য পরীক্ষা করিলাম। ধনুর ব্যাপা; 
অতি চমৎকার ;) আমি মনেও করি নাই যে, ইহ! কখনও ' সম্ভঘ হইবে 
এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটি কুলকীতি স্থাপি 
হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর আমারগ্রতিজঞা পূর্ণ হইল । এক্ষ: 
আপনি অনুমতি করুন, জামার দূতগণ রথে আরোহণপূর্ববক অবিলয 
অধোধ্যায় গমন করুক। বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে 
আনয়ন এবং ধনুর্তঙ্গ পণে রামের সীতালাভ হইল, এ কথা নিবেন, 
করুম। রাজকুমার রাম ও লক্ষণ যে নিবিরয্ে আসিল, ইহারা গিয়া এ 
সংবাদ দিবে ।”-হিন্দুশান্ত্, রামায়ণ, পৃ. ৩১-৩। 
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ঘইলিয়ম ইয়েটপস, জন ম্যাক, 
সণুপুদন গুশ্ত 


মধুসুদন গুপ্ত 


ভ্রীফোগেশচ্্ত্জ বাগল 





নঙ্গীয়-সাহিত্যপলিষৎ 
২৪৩১, আপার সারকুলার বোঁছ 
কলিকাতা-৬ 


প্রকাশক 
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ-_ফান্ধন ১৩৬৩ 


মূল্য এক টাক। 


মুক্বাকর---শ্ররঞ্নকুমার দাস 
শনিরঞ্থন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকা তা-৩৭ 
১ ১. ১ ২৬ .৫৭ 


উইগযদ ইয়ে 


( ১৭৯২- ১৮৪৫ ) 


ভুমিকা 


রি ভাষা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ গগ্-সাহিত্যের উন্নতির মূলে 
ঠ ন মিশনরীদের কৃতিত্ব অসমান্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর 
ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম কেরীর নাম সর্বাগ্রে 
ক্রণীয়। ম্িশনকে কেন্দ্র করিয়া কেরীর নেতৃত্বে আরও অনেকে 
এই কাধ্যে ব্রতী হন। কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং “সমাচার- 
দপণ” সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সাহিত্য-সাধনার কথাও অনেকে 
অল্লবিস্তর অবগত আছেন। উইলিয়ম কেরীর কিঞ্চিৎ পরবর্তী 
অথচ এই সাহিত্যসেবীদের সমগোত্রীয় আর একজন বিশিষ্ট পাত্রী ব! 
মিশনরী ছিলেন ড. উইলিয়ম ইয়েটুস। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস 
তথা কেরী-মাশম্যান-ওয়াডের জীবনীকার ইয়েটুস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 
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অর্থাৎ, ইয়েটুন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাঁষাতত্ববিদ, এবং প্রাচ্য 
ভাষাসমূহে খ্রাীয় ধর্শগ্রস্থাদির অন্বাদক হিসাবে তদীয় শিক্ষক ড. 
কেরীর পরেই তাহার স্থান। 
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জন £ শশব $ শিক্ষা 


ইংলগ্ডের লো৷ বরা নামক স্থানে ইয়েটুস ১৭৯২ খ্রষ্টান্ের ১€ই 
ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । অল্প বয়সেই ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি তাহার 
ঝোক দুষ্ট হইত। জনৈক মহিলা বলিয়াছেন, ইয়েস তীহাদের 
বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। ইয়েটুস ইংরেজী ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনবরত 
কথা বলিতে ভালবামিতেন। তিনি ভাষার বিশেহ্ত ও ক্রিয়াপদ 
সম্পর্কে এমন ভাবে আলাপ জুড়িয়।৷ দিতেন যে, শ্রোতাদের শ্বতঃই 
মনে হইত, ইয়েটুস ধরিয়া লইয়াছেন, তাহারা এ সব আলোচনায় 
সমান উৎসাহী । 

চতুর্দশ বৎসর বয়:ক্রমকাঁলে ইয়েট্‌দ স্বানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চে 
দ্রীক্ষ/ গ্রহণ করেন। ক্রিষ্টল ব্যাপটিষ্ই মিশনরীদের এইটি প্রধান 
শিক্ষাকেন্দ্র। দীক্ষা গ্রহণানস্তর ইয়েটুস এখানে আসিয়। শ্রীষ্টশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে আরস্ত করিলেন। যাহারা ব্যাঁপটিষ্ট চার্চের অস্ততূ্ত থাকিয়! 
্ীষটধশ্ম প্রচারে রত হইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন, বিশেষ করিয়া 
তাহাদিগকে এখানে আমিয়। অধ্যয়ন করিতে হইত। বাইশ বংসর 
বয়ন পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইয়েটুস ব্যাপটিষ্ট চার্চের ধশ্মপ্রচার-ত্রত 
আহুষ্ঠটানিক ভাবে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৮১৪ সনের 
৩১শে আগষ্ট। ব্যাপটিষ্ট চার্চের তিন জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি _ইয়েটুসের 
অধ্যাপক ড. রাইল্যা্ড, রবাট হল এবং এটু ফুলারের উপস্থিতিতে এই 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুকাল পরেই িশন-কর্তৃপক্ষ ইয়েট্সকে 
ভারতীয় শাখার সাহাধ্যার্থ এদেশে পাঠাইলেন। ১৮১৫ মনের এপ্রিল 
মাসে “ময়রা” জাহাজে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন । 


প্রারামপুরে অনশ্বিতি 


শ্ররামপুর তখন এ অঞ্চলে ব্যাঁপটিষ্ট মিশনের কেন্ত্রস্থল। ইয়েট্স 
অবিলম্বে শ্রীরামপুরে পৌছিলেন। এখানে আসিয়। নিজেকে ঈপ্সিত 
কর্মের জন্য প্রস্তত করিবার উদ্দেষ্তে কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবিশ স্থুরু 
করিয়া দেন। বিগ্যাচচ্চা, বিশেষ করিয়। প্রাচ্যবিষ্তায় অনুশীলন ছিল 
« সময়ে তাহার প্রধান কাঁধ্য। ১৮১৬ সনের মার্চ মাসে ইয়েট্স স্বীয় 
ইদনন্দিন কার্ধ্য সম্বন্ধে বিলাঁতে ডক্টর রাইল্যাণ্কে লেখেন £ 
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ইয়েট্ুস গ্রাতরাঁশের পূর্বে দেড ঘণ্টাকাল হিক্র পাঠ করিতেন, 
উপামনাস্তে বাংল শিক্ষায় নিবিষ্ট হইতেন। মুল গ্রীকের সঙ্গে মিলাইয়া 
বাংল! প্রুফ দেখায় কেরীকে তিনি সাহাধা করিতেন । এই সময়ে 
স্কৃত ধাতুগুলি একবার পড়িয়াছেন বটে, কিন্ধ ব্যাকরণ পাঠ তখনও 
শেষ হয় নাই। ইয়েস পণ্ডিতের সাহাযো ব্যাকরণ পাঠেও লিপ্ত 
ছিলেন। তিনি 'অপবাতেে পাঠ করিতেন গ্রীক ও লাটিন পুস্তক। 
ইংলও পরিত্যাগের পর এ অল্পকাঁলের মধ্যেই তিনি দশ খণ্ড গ্রীক 
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৮ উইলিয়ম ইয়েটুস 


সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, কিন্তু লাটিন সাহিত্য পড়িতে সমর্থ হন মাত্র 
তিন খণ্ড। সাঙ্ধ্য প্রার্থনার পর ইয়েট্স সাধারণতঃ ইংরেজী পাঠ 
করিতেন এবং ইরেজী প্রুফ দেখিতেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও 
লেখেন যে, প্রাত্যহিক কাঁধ্য ব্যতিরেকে প্রীর্থনাদি ব্যাপারও তাহাকে 
পালাক্রমে পরিচাঁলন। করিতে হয়। সপ্তাহে একবার কি দুইবার 
ছুই মাইল দুরে গঙ্গাব ওপারে ন্যারাকপুরে তিনি উপাসনা করিতে 
যাঁইতেন। গঙ্গ। দিয়! নৌকাঁষোগে মাসে অস্ততঃ একবার তাহাকে 
কলিকাতায় যাইতে হয় এই উদ্দেশে | 

ইয়েটস কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে রহিলেন না। শ্রীরামপুর মিশন 
এবং বিলাঁতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির মধ্যে নাঁনা কারণে মতানৈক্য 
উপস্থিত হয় এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে 
পরিণত হইল। উইলিয়ম ইয়েটুস প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর 
ত্যাগ করিয়া এ বসবে কলিকাতায় আমেন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট 
সোসাইটির কতৃত্বাধীনে এখাঁনে একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করেন) 
ইহার পর হইতেই কলিকাতা হইল ইয়েটুসের কন্মক্ষেত্র | 


কলিকাতা-বাস ঃ প্রথম যুগ 


উইলিয়ম ইয়েটুসের কলিকাতা -বাম আমর। দুই ভাগে ভাগ করিতে 
পারি। প্রথম ভাগ--১৮১৭ হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাজ পধ্যস্ত, এই সময়কার 
কথ প্রথমে বল। হইবে । কলিকাতায় আগমনের পর ইয়েট্ুস শিক্ষকতা- 
কাধো ত্রভী হন। কেননা ব্যাপটিষ্ট সোসাইটি হইতে তিনি ষে মাসহারাঁ 
পাইতেন তাহাতে তাহার স্ষুদ্র পরিবারেরও ব্যয়স্কুলান কঠিন হইত। 
শিক্ষকতা এবং মিশনের কাঁধা, দুইটি নিষয়েই তীহাঁকে একই সময়ে 


কলিকাতা -বাঁস : প্রথম যুগ ৯. 


হনংঘংযোগ করিতে হইল। এসব সত্বেও তাহার বিদ্াচর্চা কিন্ত 
মবাহত ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের ফলে ইয়েটুস 
ক্রমে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী ও উদ্দ-_এ ক'টি ভাষায় ব্যুৎপত্ভি- 
লাভ করিলেন। কলিকাতা! স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ 
যোগ এবং ইহার আন্মকুল্যে বিভিন্ন বিষয়ে তদ্রচিত পাঠ্য পুস্তক 
প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় পরে বলিব। এখানে তাহার সংস্কৃত-চর্চা 
সন্থন্ধে একটু বলিতেছি। 

সংস্কত ভাষ! ইয়েটসের ভাষাতত্ব আলোচনার রলদ যোগায় সবচেয়ে 
বেশী। ইয়েটুস এই ভাষা এমন পুঙানপুঙ্থ রূপে অন্তশীলন করেন যে, 
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে সমর্থ 
ইইলেন। সংস্কতে একখানি শব্বকোষ (৮০০৪০1:১') সম্কলন 
করেন এই সময়ে । হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ 
সংগ্করণও তংকর্তক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে 
ঈয়েটসের পাণ্ডিত্যের কথা বিদগ্ধ সমাজে শীঘ্র প্রচারিত হইল। 
এশিয়াটিক সোসাইটি কতৃক প্রকাশিত “4918610 1০8987-01)6৭-এর 
বিংশতিতম় খণ্ড_-১ম ও ২য় ভাগে ইয়েট্স দুইটি (প্রবন্ধ লেখেন_ একটি 
স'ন্থত অলঙ্কার বিষয়ক, অপরটি কাশ্মীরের শ্রীহ-রচিত নৈষধ-চরিতের: 
ম[লোচনা।* শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোঁপাইটি কর্তৃক 
পুশ্ককাকারে প্রকাশিত হয়। 

নিজ মাতৃভাষা ইংরেজীতেও ইয়েটুস পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিতেন । 
তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধশ্ম সম্পর্কে বাদীশ্বাদে প্রবৃত্ত 

* প্রবন্ধ ছুইটির নাম £ 

1, *118857 ০0 39850880016 411169256102051 


24 /85ত15 ০1 18185655 08715, 0: 486060165০1 2515 2881809 ০৪ 
11880105, & 9508508 9০0620.8 


১৩ উইলিয়ম ইয়েটস 


হয়। তাহার এবিষয়ক রচনাগুলি “১985৪ 7) 159015 ৮০ 
10870000208 0৮5৮ নামক পুন্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। “]19220118 
901 01080091217 এবং 41015200178 0৫ 98৮০৩৮ ইয়েটসের আর 
ছুইখানি ইংরেজী গ্রন্থ। এ ছাড়া শ্রীষ্টধর্্মমূলক পুত্তক এবং অন্যান্ত 
বিষয় প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনে ইয়েস লোয়ার 
সারকুলার রোড চার্চের কর্মকর্তুপদে অরিষ্টিত হন। অতিবিক্ক 
পরিশ্রম হেতু ইয়েট্সের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ত্বত স্বাস্থ্য পুনরদ্ধারকল্সে 
(তিনি আমেরিক1 হইয়া বিলাঁত গমন করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে । 


কুলিকাতা-বাস ঃ দ্বিতীয় যুগ 


কলিকাতায় ১৮২৮ খ্রীষ্তাব্দ নাগাদ প্রত্যাবৃত্ত হইয়। ইয়েস পুনরার 
বিবিধ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ 
সপ্তদশ বৎসর কাল তাহার কলিকাতা-বাসের দ্বিতীয় যুগ। তিনি 
লোয়াঁর সারকুলার রোভ্‌চাচের পান্রীর পদ পুনরায় গ্রহণ করিলেন। 
অন্যান্ত কাধ্যের মধ্যে ধম্মগ্রস্থ অন্রবাদে তিনি এই সময় আত্মনিয়োগ 
করেন। কয়েক বসরের কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থথানণি 
তিনি বাংল৷ ভাষায় অচ্বাদ করিতে সমর্থ হন। ইয়েটুস নিউ টেষ্টামেণ্ট 
অনুবাদ করিলেন আরও তিনটি ভাষায়-__উদ্দ, হিন্দী এবং সংস্কতে : 
শেষোক্ত ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেন্টেরও অদ্ধেকটা ততকর্তৃক অনুদিত 
হুইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বানিয়ানের “চ8180528) 701০08295৭৮ 
(প্রথম খণ্ড) এবং আর একখানি ধর্মমূলক পুস্তকও* তিনি বাংলায় 


“ [380698 081] ৮০ 62৩ 0700০009169, 


কলিকাতা-বাঁন : দ্বিতীয় যুগ ১১ 


অনুবাদ করেন। ধর্্গ্রস্থ অনুবাদ কাধ্যে ইয়েট্সের জীবিতকালে 
তাহার প্রধান সহকারী ছিলেন পাত্রী জে. ওয়েঙ্গার। ওয়েঙ্গারও 
প্রাচ্যবিগ্ভায় বুৎপন্ন ছিলেন। পাত্রী ওয়েঙ্গার ইয়েটসের এবছিধ 
অন্তবাদ-কাধ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 


51006 192108109 সা010) ] 0088 6০ 0292 00 66 ৪0190 ০1 101, 
ড৪$6৪৪ 01081950067 89 ৪1780818601 01 636 8011060199 18182 93010. 
৪15915 6০ 2018 7391208811 ₹6:8100 01 096 3119,,, 

01660 10855 2 80101750 66 295061101 ৪1200110165) 6:810805906 
016920688) ০: 606 01000 0:9516 ০01 2019 19100911068... 

“179 8180 8170090 & ৪ 86719 01011010017 1769 ৪00 01801982, নও 
৪110%66 01 00 2169: 93:0:68810109, 900 65010:290 স10) 60 3৪1 91720989 
০! 086987001086100 81] 10100-90 দত 980016 69208,,. 

“11, 0০958, & 80917 081900980 20100, 6000%90 16) 80190010 
65192068800 6021060 2 ৪০110 800 93:69108156 92001610172, ₹০০৮৩৭ 10 ৪0 
8062 1059 ০1 62060) 504 01088908007 20010011165 01016812060 ) 1? 
88686 029116199, ৪,000000810100 7 00617106 100089865. ৪ 69008? 
90708016009, 19:56106 0:98, 00086160089 ৪ 0101198] 65109818501, 6209 
8001) 8 62510819600 ০3 ড/11118.0) 2৮০৪, 


ইয়েটস কত চদ্দরের অন্বাদক ছিলেন, ওয়েঙ্গার স্বল্প কথায় 
এখানে তাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন। ইয়েটুস বিশুদ্ধ অথচ ভাবগন্তীর 
রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি সর্ধদ। ভাব প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইহাতে তিনি বিশেষ সাফল্যও অর্জন 
করিয়াছিলেন । মূল এবং অনুবাদের ভাষ1-__ছুইটিতেই তাহার প্রগাঢ় 
এবং ব্যাপক জ্ঞান ছিল। এই সময় খ্রাষ্ঠান পাত্রীদের দ্বার পরিচালিত 
“দি ক্যালকাট! ক্রিশ্চিয়ান অব.জার্ডার' পত্রিকায়ও ( জুন ১৮৩২, হইতে 
প্রকাশিত) ভাবাতত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 
কলিকাতা-বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে কলিকাতা স্কুল-বুক সোঁনাইটির 


”£706 0216%465 077858$01 00567615601, 1645, 00, 694, 696.7, 


১২ উইলিয়ম ইয়েটুস 


পক্ষে তিনি পাঠ্য পুস্তকাদি লিখিতে যে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হইয়াঁছিলেন, 
তাহা একটু পরেই বলিব। 

এই মময়ে পাঠ্য পুস্তক বাদে বিরাট হিন্দুস্থানী-ইংরেজী ও সংস্কৃত- 
ইংরেজী অভিধান এবং পাঠ-সংগ্রহ সমেত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
একখানি বাংল। ব্যাকরণ সম্কলনে সবিশেষ তৎপর হুইলেন । জীবিত- 
কালে ইহার কোন কোনটির মুদ্রণ অনেকটা অগ্রসর হয়। তাহার 
মৃত্যুর পর ছুই বংসরের মধ্যেই এ সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


কলিকাতা স্কুল-বুক (সাসাইটি 


কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম ইয়েটসের যোগাযোগ 
ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ । তিনি বন্ধ বংসর যাঁবং এই সোসাইটির ইউরোপীয় 
সেক্রেটারী ব। সম্পাদক হিসাবে অতীব কৃতিত্বের সহিত কাধ্য 
করিয়াছলেন। এই সোসাইটি সঙ্গন্ধে এখানে ছু'চার কথা বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এদেশে ইংরেজদের স্বাধীন ভাবে বসবাসে যে 
সকল বাধাঁনিষেধ ছিল, ১৮১৩ স্্রীষ্টাব্ধের সনদ্দের ফলে তাহা দূরীভূত 
হয়। কাঁজেই এই সময়েব পর হইতেই বনু ইংরেজ পাত্রীও এদেশে 
আসিতে থাকেন এবং নানা স্তানে সুল-পাঠশাল। স্থাপন করিতে আরম্ত 
করেন। এসব স্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল । 
কিন্তু এ কা্য সাধনের পক্ষে প্রধান অন্রায়--উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের 
অতাব। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টান্ধের জুলাই 
মাসে দ্বেশী-বিদেশী প্রধানের মিলিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 
স্থাপন করেন। এ সময় হইতে বহু বংসর যাবৎ সোসাইটি ইংরেজ ও 
বাঙালী তথ। ভারতীয় যোগা লেখকের দ্বার! পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়। 


কলিকাতা! স্কুল-বুক সোসাইটি ১৩ 


লইয়া মে সমুদয় প্রকাশ ও প্রচার করিতে তৎপর হন। সংস্কৃত, 
আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজী নাঁন। ভাষায় পাঠ্য 
পুস্তক রচিত হইত । পাদ্রী ইয়েট্ুস বহুভাষাঁবিদ্‌ এবং এদেশীয়দের 
মধো নব্যশিক্ষা বিস্তারে শ্বতূই আগ্রহান্বিত; এ কারণ এই মোপাইটির 
কাধ্যে সহযোগিত। করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন । ১৮২৪-৫ সনে 
ইয়েট্স স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী ব! সম্পাঁদক পদে বৃত হন। 
উইলিয়ম ইয়েটুস এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাঁবং 
একান্ত ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিতিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সম্কলন ও 
সম্পাদনে তিনি প্রথমাবধি তৎপর হন। সোসাইটির আঙগুকুল্যে তিনি 
এগুলি ক্রমশঃ বাহির করিতে থাঁকেন। মিশনরী জীবনের প্রাত্যহিক 
করণীয় চাচের কাধ্য এবং সোসাইটির বিবিধ প্রয়াস--প্রতিটির নিষিত্ত 
তিনি এতই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই তীহাঁর স্বাস্থ্যতঙ্গ 
হইল এবং ১৮২৬ সনে বিলাতষাঁজ করিতে বাধ্য হইলেন । এ বিষয়ে 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোসাইটির সপ্তম রিপোর্টে (১৮২১-৭) ইয়েটুস 


সম্পর্কে উহার অস্থায়ী সম্পাদক এইরূপ উল্লেখ করেন : 


“5000 00201018666 068 60 6301689 62061 0180 56085 ০1 626 
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ইয়েটসের অন্পপস্থিতি কালে সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হইলেন 
কলিকাত৷ স্কুল সোসাইটির ভূতপূর্ব ইউরোপীয় সম্পাদক ডবলিউ. 


১৪ উইলিয়ম ইয়েটুস 


এইচ. পীয়ার্স। ইয়েট্সের কৃতির কথা রিপোর্টে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
কর হইয়াছে, এবং তীহার। ইয়েটসের অন্ুপস্থিতিকালে তাঁহার নিকট 
হইতে যে সব কার্ধ্য আশ] করিয়াছিলেন তাহাঁও অনেকাংশে পূর্ণ হয়। 
ইয়েস ১৮২৮ সনের প্রথমে, মনে হয়, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 
১৮২৮৯ সনের ( অষ্টম) রিপোটে দেখা যায়, তিনি এদেশে আসিরা 
পুনরায় সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহার 
ছ্বার। দুইখানি পুস্তক--“জ্যোতিবিদ্য1” এবং ত্য ইতিহান সার' 
সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়। মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছিল। সেক্রেটারী 
রূপে তাহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত । একাঁরণ ১৮৩০-১ 
সন হইতে সোসাইটির কাধ্য পরিচালনার জন্য একাধিক সেক্রেটারী 
নিষুক্ত হইতে থাকেন। এই বৎসরে উয়েটুস ছিলেন “চ5৪০০:৫:7 
9380:0৮০৮১  ১৮৩২-৩ সন হইতে ১৮৪৪ সনে পদত্যাগ পধ্যন্ 
তাহার পদের নাম ছিল-_00110119] 8100 18 700$939078687?। 
সোসাইটির ছাদশ রিপোর্টে (১৮৩৬-৯) উল্লিখিত হয় যে, ১৮৩৭ 
সনেই ইয়েটুন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে অসামর্থ্য জাপন কিয়া উক্ত 
পর্ন ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্ত সোসাইটির কর্তৃপক্ষের 
নির্ধদ্ধাতিশয়ে, যোগ্য লোক না পাওয়া পধ্যন্ত, তিনি এই পর্দে কাধ্য 
করিতে সম্মত হন। আরও প্রায় সাত বতনর পধ্যস্ত এই পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া, অবশেষে ১৮৪৪ সন নাগাদ ইয়েটুস পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সোনাইটির 
অধ্যক্ষ সভ। তাহার মৃত্যুতে ( ৩র। জুলাই ১৮৪৫ ) গভীর শোক প্রকাঁশ 


করিয। ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহ। এখানেই উল্লেখ করি £ 


১১৪৯৮ 609 09001015166 085108 19081590 805 12000012101 110651)1- 
8900৬ 01 80৩ 0656 0£ 889 2৩, 1, 3898, 10, 10, 106 20827 6518 
10018] 9692688:5 6০ 606 9091665, 09816 6০ 63:0:888 65617 8০:0০ 


শিক্ষা-সমাজ £ পাঠ্য পুস্তক রচনা ১৫ 


197 805 (7656 1089 800 60 269010 60612 56086 ০01 1818 6201709728 
6816069) 0018 ৪0110 500 93:6608155 19820108018 ৪0 90160 ৫1118910098. 
80৫ ০1 685 10000268806 96751968 196 109৪ 190097:90. ১০$০ 6০ 805 ৪০০1৪৮ 
৪00 6০ 606 68085 01 72009851020, $0:০09815008 10018,.১+--1776 
76186677870 (1840.414)) 0, 99, 


শিক্ষা-সমাজ £ পাঠ্য পুন্তক লনা 


কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা 
ও প্রকাশের ব্যবস্থ। করিয়া প্রায় পচিশ বৎসর যাবৎ এ অভাব মিটাইয়। 
মাসিতেছিল। কিন্তু নব্যশিক্ষা এবং নৃতন পরিবেশে পাঠ্য পুস্তক 
নার ধরন পরির্ন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ- 
সভ1 বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাংল! পাঠশালা 
স্থাপন করিলেন ১৮৪০ শ্রীষ্টাকে। ইহার আদর্শে দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের 
নতৃত্বে তত্ববোধিনী-সতার অধীন তত্ববোধিনী পাঠশালাও এই সনের 
মাঝামাঝি স্থাপিত হইল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত নৃতন ধরনের 
পাঠ্য পুস্তক রচনার আয়োজনও হইল। সাহিত্য, ইতিহান, ভূগোল, 
গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষনান। বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য 
পুস্তক রচিত হইতে লাগিল । 

গবর্ণমেণ্ট তথা শিক্ষা-সমাজ (+0০951001] ০01 17900016103») 
দেখিলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথক পৃথক পাঠ্য পুস্তক রচনায় 
শিক্ষার উদ্দেশ্ত-লাম্য রক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজ 
বাংলা পাঠশালার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদিগকেই অর্থ যোগাইতে 
১য়, অথচ পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাহাদের কোনও কর্তৃত্ব নাই। সরকার 


১৬ উইলিয়ম ইয়েটুস 


'পূর্বববন্তী কয়েক বৎসর ধাঁবৎই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগী 
পাঠ্য পুস্তক রচনার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক 
মোসাইটি এত দিন এ প্রয়োজন মিটাইলেও, নৃতন পরিবেশে নৃতন 
ধরনের পাঠ্য পুস্তকের অভাব তীহারাঁও অনুভব করেন। বাংল! 
পাঠশালার জন্য রচিত এবং হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার তত্বাবধানে 
প্রকাশিত পুত্তকসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষ1-সমীজ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উইলিয়ম 
ইয়েটদের অভিমত চাহিয়। পাইলেন। তিনি অন্ততঃ “শিশু সেবধি' 
সম্পর্কে বিকূপ মত দেন।* এই সব কারণে শিক্ষ/-সমাজ “38০6100 
01 006 000100911০1 [30008,6100 £07: (100 [01010818610 01 
ড৩:০৪০০1৪: 7300৪" নাঁমে একটি সাঁব-কমিটি গঠন করিলেন । এই 
সাব-কষিটি বা “সেকশ্ঠন'কে পরবর্তী কালের সরকারী টেকৃষ্রববুক কমিটির 
পূর্ব বল! যাইতে পারে । কি পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক রচনা করা যাইবে, 
সে উদ্দেস্টে শিক্ষা-সমাজের পক্ষে উক্ত সেকশ্তন এবারেও কলিকাতা 
স্থল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী বপে ইয়েটুসের মতামত চাহিলেন। 
২ররা সেপ্টেম্বর ১৮৪২ তারিখে ইয়েস এইকপ মত দ্বিলেন £ 
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শিক্ষা-সমাজ : পাঠ্য পুস্তক রচন। ১৭ 
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বিন্ভালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচন! ব্যাপারে ইয়েটুস ছুইটি মৌলিক 
বিষয়ের অবতারণ! করিলেন। প্রথমতঃ পাঠ্য পুস্তকগুলি বিলাতের 
এবং এখানকার স্থযোগ্য গ্রস্থকারদের ছার! সর্বাগ্রে ইংরেজী ভাষায় 
লিখাইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ এই ইংরেজী পুস্তকপগুলিই বাংল! এবং 
মন্যান্য দেশভাধায়, ভাষার স্বকীয় প্রয়োগরীতি এবং ম্বানীয় আচাঁর- 
মাঁচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দরকার মত কিছু কিছু বাঁদ-সাঁধ 
দয়। উপযুক্ত লেখকদের দ্বার। অনুবাদ করাঁইতে হইবে । আর এই 
উপায়েই শিক্ষা-সমাজ বিভিন্ন ভাষার ও বিষয়ের পঠ্যি পুস্তক নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারিবেন । অন্য যে-কোন উপায়ই অবলম্বন কর যাউক 
শ] কেন, তাহা হইবে খাপছাড়া ও অসস্তোষনক। শিক্ষা-সমাঁজ 
ঈয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিক্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা 
বলিলাম £ * 
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00510988 [00009610735] 00096, [3308৪ 0১ 88190690 1£022 6856 
90901858107 61808186100 800 98390586100, 8৯00 60%৮ 68৪9 8০৮1০%, 


09700036106 8€905:8117 10 106, ৯6০৪ 60910100 এ!) ০৪৪ 10 00100 2818 
26100815 স10609562 18500:8016 ০0০0:৮0016168 0000? 


ইয়েটসের অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ. করিয়। "সেকশ্ঠান” শিক্ষা- 
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১৮ উইলিয়ম উয়লেটুস 


সমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিলাত হইতে “চেম্বার্স 
এডুকেশনাল কোঁ্'-এর অন্তর্গত পুস্তকাঁবলী এদেশে আসিয়া পৌছিলে 
উক্তন্ধপ অন্তবাঁদের ব্যবস্থ। করা যাইবে। কিন্ত এই ধরনের প্রথম 
পুস্তকের জন্য, দেখা যাইতেছে, তাহার কালবিলম্ব মা করিয়া ভাঃ 
গ্রাণ্টের উপর ইংরেজীতে একখানি পুস্তক রচনার ভাঁর দিলেন। 
পাওুলিপি তৈরী হইলে ইহা হইতে ইয়েটুস বাংলায় অনুবাঁদ 
করিলেন , ইহার নাম দেওয়। হইল “সারসংগ্রহ'। এখাঁনির পরিচয় 
আমর] পরে পাইব। তবে সরকার-প্রবন্ঠিত এই পাঠ্য পুস্তক রচনা- 
পদ্ধতি যে তেমন সা্ল্যমণ্ডিত হয় নাই, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির 
ত্রয়োদশ রিপোর্টে (১৮৪০-৪ ) সে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । 


সাহিত্য-সাধন৷ 


শীরামপুরে অবস্থান কালে ইয়েটুসেব সাহিত্য-চর্চা আরস্তের 
কথ! আমর। ইতিপূর্বেব জানিতে পারিদ্ধাছি । ১৮১৫-৪৫, মৃত্যুর 
পূর্ব্বে এদেশ পরিত্যাগ পধ্াস্ত এই দীর্ঘ ত্রিশ বংসর যাবং তিনি সাহিত্য- 
সাধনা করিয়। গিয়।ছেন, ' এ বিষয়ের আভাসও আমরা আগেই 
পাইয়াছি। ড.কেরী ও ড. মাশম্যানকে বাদ দিলে, তিনি যে এ 
বিষয়ে মিশনরীর্দের মধ্যে অনন্যতুল্য ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
চলে। তাহার এই সাহিত্য-সাঁধনাঁর ফল তিনটি দিকে প্রকটিত হয় ঃ 
১ বিভিগ্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা, ২ অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন, 
এবং ৩ ধশ্গ্রস্থাদির অনুবাদ। ইই। ছাঁড়। তাহার কয়েকখানি ইংরেজী 
পুত্তকও আছে। তিনি ইংরেজী সাময়িকপত্রে ভাষাতত্বমূলক কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। “এশিয়াটিক রিসার্চেদ্‌-এ প্রকাঁশিত প্রবন্ধের 


সাহিত্য-সাধনা ' ১৯ 


কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। “দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার পত্রিকায় 
এই ছুইটি ভাষাতত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ১ “1080 ০1 
0)917010008810101 [87৮019 09; এবং ২ 11760101005 
[০0165 55:১১ । 

সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটুন সাতিশর বুযুৎপন্ন হন। তংসম্কলিত 
সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তীহার প্রগাঁ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । 
ডাঁঃ উইলমনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের উপরও বছ 
নৃতন এব যোজনা করিতে উয়েটুস সক্ষম হম। অভিধানের ভূমিকায় 
ইয়েটুস এই মন্মে লিখিয়াছেন যে, ডাঁঃ উইলমনের অভিধানখানির মূল্য 
পঞ্চাশ টাকা, এ কারণ ছাত্রদের পক্ষে ইহার ন্যবহার প্রায় অসম্ভব । 
তিনি স্বল্পমূল্যে এই অভিধান সংকলনে উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার 


 ম্বত্যুর পর ১৮৪৬ মনে ইহা প্রকাশিত হয়। অভিধানখানির নাম 


০4 41010119082 10009011680 15/001181), 063101060 
107 609 850 01 121158%836001101১ 8200 01 1100181) 09011808 
&00. 1১০910018”। তংকন্তুক 7০তোপদেশের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাণ্ড 
'নলোদয়” সম্পাদন এবং সংস্কত ব্যাকরণ সঞ্চলনের কথা আগে বলা 
»ইঘ্াছে। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসেব নামে তিনি ব্যাকরণথানি উৎসর্গ 
করেন। তাহার সংস্কৃত পাঠ্য পুস্থকসমূহের এইব্ধপ উল্লেখ পাই £ 
“8 918%0000617 £& ০০৮০০] ) 45 06806]; 7716009106৭ 
01 2৪60151 000110301)7))” |* 

হিন্দুগ্তানী বা উদ, হিন্দী এবং আরবী ভাষায়ও তাহার বিস্তর পুস্তক 





ক1716 60108665 01018187 44100716590 58805011451 ১৮৪৫১ 


৯» সেপ্টেম্বর সংখা 'দি কালকাট। ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ডার-এ উন্নত। পরবর্ধী ও লিকাও 


ইহা হইতে লওয়া হইয়াছে। 


২০ উইলিয়ম ইয়েটুস 


রহিয়াছে । সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের মত হিন্ুস্থানী-ইংরেজী 
অভিধানখানিও বেশ বড়। এখানি ষে হিন্দুস্থানী ভাষায় তাহার 
পাত্ডিত্যের ফ্যোতক দে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তদ্রচিত হিন্দৃস্থানী 
অন্যান্ত পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় : “40 10600006100 
6০ 606 17178005610001 1506 0800 ) 99190961009 7 519811106 
730০0৮]] & 7] ; 168,061. 1, যা 90011] 7 11999100 178193; 
360001765, /১8918/806| তাহার হিন্দী বই : ৫99৫9: 1) |] 
8100 ]]1) [33191091069 01 71960" আরবী; বই মাত্র একখানি : 
44 198৫9: । ইহ! ব্যতীত ইয়েটুস হিন্দী ও হিন্দৃস্থানী ভাষায় 
“নিউ টেষ্টামেণ্ট” অন্রবাদ করিয়াছিলেন । 


উইলিরম ইয়েট্প বাংল! ভাষ| ও সাহিত্যের চচ্চ। বিশেষভাবে 
করিয়াছিলেন । কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাহাকে পাইওনিয়ার' 
ব। অগ্রদুতের সম্মান দেওয়। যায়। কলিকাতা! স্থুল-বুক সোসাইটির 
সংস্পর্শে আপিয়! জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বহু পুস্তক তিনি বাংলায় অন্থবাদ, 
সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন। তিনি এই সকল পুস্তক রচনা, সঙ্কলন 
ও প্রকাশ সম্পর্কে একাস্তভাবে যুক্ত থাকায়, সমমময়ে এবং পরবর্তীকাঁলে 
কোন কোন রচনার কৃতিত্ব তাহাতেই আরোপিত হইয়াছে । এ 
কারণে তাহার রচিত পুস্তকসমূহ সম্পর্কে পুরাপুরি স্থিরনিশ্চয় হওয়া 
সম্ভব নয়, যখন সবগুলি এখনও আমর] দেখিতে পাই নাই। তথাপি 
ষেকখানি বাংল পুস্তক দেখিঘ্রাছি, এবং ঘে মকল পুস্তক সম্বন্ধে 
কতকট। স্থিরনিশ্চয় হওয়! গিয়াছে, এখানে কিছু কিছু মন্তব্য সমেত 
সেগুলির উল্লেখ কর! হইল : 
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১। পদার্থবিভ্ভাসার। অর্থাৎ বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে 
কথোপকথন । ১৮২৫। 

এ বইথানির ইংরেজী নাম--47)19009088 01 8181 
70710909707 800 ১৮০11718607 10 89053 ০1 19001119 
1)11085981 কলিকাত। স্থুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (*ম 
বর্ষ ১৮২৪-২৫১ পৃ. ৮) আছে £ 4909 01009058100 11) 7380891) 800 
156 1)010080 11) 73978511 200 [5/001131) 10৮59 1096 198096 
(000 000 09৪১১ । ইহা] হইতে জানা যাইতেছে, পুস্তকখানির 
দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়--একটি শুধু বাংলায় এবং দ্বিতীয়টি বাংলা 
ও ইংরেজীতে ৷ পুস্তকখানির “নর্থণ্ট" এই £ 

«১ কথোপকথন, আভাপ, ২। কথোপকথন, আকাশীয় গ্রহাদি 
বিষয়, ৩। স্থিরবায়ু, ও সামান্য বাঘ, ও বাশ, বুষ্টি প্রভৃতি বিশেষ কথন, 
৪। কথোপকথন, জলময় ও ভূমিময় পৃথিবীর বিষয়, «| কথোপকথন, 
মন্ুয্যের বিষয়, ৬। কথোপকথন, অন্তর বিষয়, ৭। কথোপকথন, পক্ষির 
বিষয়, ৮। কথোপকথন, মতস্য বিষয়, ৯। কথোপকথন, পতঙ্গ বিষয়, 
১*। কথোপকথন, কৃমি বিষয়, ১১। কথোপকথন, বৃক্ষ ও পুষ্পাদি, 
১২। কথোপকথন, তৃণশহ্যার্দি বিষয়, ১৩। কথোপকথন, আকরজাত 
বসত বিষয়, ১৪। কথোপকথন, নান। দেশীয় উৎপন্ন বস্ত বিষয়। 

২। জ্যোতিবিবদ্যা। ১৮৩০ । 

ইহার ১৮৩৩-এর সংস্করণ দেখিয়াছি । পুস্তকখানি জেমস ফাগ্ড সন, 
এফ-আর-এস, রচিত এবং ডেভিড ক্রষ্টার কর্তৃক সংশোধিত “40 
[78৪5 10600006100 60 4১৪6:0800)/” নামক ইংরেজী গ্রন্থের 
অন্গবাদ। কলিকাতা স্কুল-বুক পোলাইটির অষ্টম রিপোর্টে (একাদশ ও 
দ্বাদশ বর্ষ, পৃ. ৬) এই মর্খে লিখিত হয় যে, ইয়েট্স পুস্তকখানির 


২ উইলিয়ম ইয়েটস 


অন্বাদকাধ্যে ছুই জন পণ্ডিতের সাহাধ্য গ্রহণ করেন এবং বাধাকাস্থ 
দেব পাঙুলিপি সংশোধন করিয়া দেন। পুস্তকথানির “ভূমিকা” এই £ 

“কর্গলন সাহেবের লিখিত এই পুস্তক সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যাতি সাহেব 
কতৃক বঙ্গভাষাতে রচিত হুইল, ইহা পাঠ করিলে যুবকেরা জ্যোতিব্বিষ্যা 
জাত হইতে পারিবে । 

এই পুপ্তকে ক্রোশ খে ইংরেজী মাইল অর্থাৎ ৩৫১০ হাঁতে প্রায় 
শাস্ত্রীয় এক ক্রোশ হয়। 

এবং ক্রম শব্দে এ পরিমিত বাটি ক্রোশ বুঝায় । 

'এব* বিপল শবে ঘড়ীর নিমেষ অর্থাৎ ইংরেজী মোমেন্ট | 

এবং পল বে ষাটি বিপল এব* স্বান পরিমাণ বিষয়ে এক ক্রোশ 
বুঝায় । 

এবং ঘডী ও ঘণ্ট| ও ঘটিক| শবে যষাটি পল কিঘ। আড়াই দণ্ড 
বুঝায়।, 

ইহাতে দশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । উহা এইরূপ £ 

“১। পৃথিবীর গতি ও আকার ও পরিমাণের বিবরণ, ২। সকল, 
বন্তর জন্য তোলন নিক্তি ও স্বব্যা্ি গ্রহ বিবরণ, ৩। গুরুত্ব ও দীপ্তির 
বিষয়, ৪। ইংরেজী ১৭৬১ সনে সুধ্যের উপরে শুক্র গ্রহের অতিক্রম 
এবং এ অতিক্রম দ্বারা প্রথমে যে রূপে স্যধ্য হইতে গ্রহগণের দরত্ব 
নিশ্চয় হয় তাহার বিবরণ, €। পৃথিবীর দীঘতা ও প্রশস্ততা শিপয়ার্থক 
বিষয় কথন, ৬। দিবারাঁত্রির হাস বৃদ্ধির কারণ ও ধতৃগণের পরিবর্তন 
ও চন্দ্রের ষোড়শ কলার বিবরণ, ৭। পৃথিবী প্রদক্ষিণকারি চন্দ্রের গতি 
ও চজ্জ সুয্যের গ্রহণের বিবরণ, ৮। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার বিষয়, 
৯। প্রবতারার বিষয় ও সুধা ও তারাগণের সময়বিশেষ নিন্ঈপণ, 
১*। গ্রহণাদ্দি নিরূপণ ।” 
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৩। সভ্য ইতিহাস সার। ১৮৩০। 

এই পুস্তকখানিতে গ্রস্থকারের নাম নাই। ইংরেজী “318:869৫ 
01081506905 10 400160 [7186০:” পুস্তক হইতে অনূদিত । 
দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান এডভোকেট: ৯ মে ১৮৪৫ সংখ্যায় ইয়েটুসের 
ষে গ্রন্থ-তালিকা দিয়াছেন তাহাতে এই পুম্তকখানির উল্লেখ আছে। 
গরস্থের স্থচীপত্র দৃষ্টে ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকটা ধারণ! করা যাইবে। 
এ কারণ ইহ। এখানে দ্রিলাম : 

“১। নিমোদ ও নিনঃ ও পিমিরামীর বিবরণ, ২। মিনি মিম্বোন ও 
সিসেস্ত্রির বিবরণ, ৩। হেলিনা ও পারি ও হোঁমারের বিবরণ, 
৪ । লুকগের বিবরণ, ৫ | দিদে। ও ইলিয়ার বিবরণ, ৬। 'গ্রীকলোকদের 
সময় ও ক্রীড়ার বিবরণ। ৭ রোমি লোকদের প্রথম বিবরণ, ৮| সাবিন্‌ 
লোকদের বিবরণ, ৯। থিস্ুর বিবরণ, ১০। হোরাতীয়দের ও 
কুরিঘ়াতীয়দের যুদ্ধ বিবরণ, ১১। দ্রাকে। ও সলৌন প্রভৃতির বিবরণ, 
১২। কুরশ রাজার বিবরণ, ১৩। চ'ন:দশীয় ফোহির বিবরণ, ১৪ | রোম- 
দেশীয় রাঁজগণের বিবরণ, ১৫। মিল্তিরাঁদি সেনাপতির বিবরণ, 
১৬। ক্রত প্রভৃতির বিবরণ, ১৭। সেক্সি প্রভৃতির বিবরণ, ১৮। 
থিশিস্তক্লি প্রভৃতির বিবরণ, ১৯। কীমোন প্রভৃতির বিবরণ, ১০। পিন্‌ 
পিক্ন[ত প্রভৃতির বিবরণ, ১১। দশ জন প্রধান কর্তার বিবরণ, ২২। 
পেরিক্লি প্রভৃতির বিবরণ, ১৩। আল্কিরিয়াদি ও সোক্রাতি প্রভৃতির 
বিবরণ, ২৪। গ্ৰীকসৈম্যদের মধ্যে দশ সহম্র সেনার যুদ্ধযাত্রার বিবরণ, 
১৬। গলদেশীয় সসৈন্ত ব্রেন্ন মেনীপতি কতক রোম নগরের লুটের 
বিবর্ণ, ২৬। পিলপিদ! ও ইপামিনন্দার বিবরণ, ২৭। তিত মান্লিয় 
তর্বগত নামে এক প্রধান কর্তার বিবরণ, ৯৮। মাকিদোনের রাজা 
ফিলিপ, প্রভৃতির বিবরণ, ১৯। পলাতো, দিওনিশিও, ও তিমলিওনের 
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বিবরণ, ৩*। দ্িলিয়ের বিবরণ, ৩১। নিকন্দর নৃপতির বিবরণ, ৩২। 
সাম্নীয় লৌককর্তৃক রোমীয়দিগের পরাঁজয় বিবরণ, ৩৩। সিকন্দরের পর 
রাঁজগণের বিবরণ, ৩3 । পির্ভের বিবরণ, ৩৫। রেওল সেনাপতি ও 
প্রথম পৃনিক্‌ যুদ্ধের বিবরণ, ৩৬। হান্লিবাল সেনাপতি ও দ্বিতীয় পূনিক্‌ 
যুদ্ধের বিবরণ, ৩৭। আখিমীদি ও ফিলপীমন্‌ ও পহ্থরি বিবরণ, ৩৮। 
তৃতীয় পৃনিক্‌ যুদ্ধের বিবরণ, ৩৯। গ্রাথীয় ও জুগথা ও মারিয় ও 
সিম্লার বিবরণ, ৪০। সিল্লা সেনাঁপতির বিবরণ, ৪১। পম্পি ও 
ক্রাসম্‌ ও কৈপর ৪ কাটিলিনের বিবরণ, ৪২। কৈসর ও ইংরাজ 
লোকদের পূর্বপুরুষের বিবরণ, ৪৩। ফা্গালিয়৷ নগরে কৈনর ও পম্পি 
সেনাপতির যৃদ্ধবিবরণ, ৪৪ ব্রত ও কাঁটোর বিবরণ, ৪€৫। যুলীয় 
কসরের শেষ বিবরণ, ৪৬। অক্তাবিয় ও আন্তোনি ও লেপিদ প্রভৃতির 
বিবরণ, ৪৭। ফিলিপী নগরের যুদ্ধ ও ক্রতের মৃত্যুর বিবরণ, ৪৮। 
আব্তোনির ও ক্লিওপাঁজ্ার বিবরণ, ৪৯। তিবিরিয় ও কাঁলিগুলার 
বিবরণ, ৫০ | ক্লৌদিয় নামক রোমের মহারাজ! এবং কারাক্তাক নামক 
ইংলগীয় রাজার বিবরণ, ৫১। নিরো ও সেনিক! £ ও বোক্াদিলীয়ার 
বিবরণ, ৫২। বেম্পাপিয়ান ও পিলনি প্রভৃতির বিবরণ, ৫৩। তীত ও 
আগ্রিকলা ও দমিতিয়ানের বিবরণ, ৫৪। নর্বা ও ত্রাজান ও পলুতার্থ 
ও আদ্রিয়ানের বিবরণ, ৫৫। আত্তনীন প্রভৃতির বিবরণ, ৫৬। সরাসীন্‌ 
ও গোথ ও মেণ্ট ও হুন লোকের বিবরণ, ৫৭। পেনেবিয়া রাণী ও 
ফিঙ্গাল রাজা ও ফ্রাঙ্কীয় লোকদের বিবরণ, ৫৮। দিওক্লিতিয়ান ও 
কন্ন্তাস্তীয় প্রভৃতির বিবরণ, ৫৯। মহাকন্স্তাস্তীনের বিবরণ, ৬০। 
কনন্তাস্তীয় ও যুলিয়ানের বিবরণ, ৬১। যোবিয়ান্‌ ও বালেস্তিনিয়ান ও 
থিওদোষিয়ের বিবরণ, ৬২। হুনোরিয় ও আলারিক ও পুল্খিরিয়ার 
বিবরণ, ৬৩। কফর্গস ও ফারামন্দ এবং রোমীয় সৈন্ত কর্তৃক ব্রিটেন দেশ 
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পরিত্যক্ত হওনের বিবরণ, ৬৪। আত্তিল। রাজার ও ফ্তাঙ্কীয়দের 
বিবরণ, ৬৫। হেপ্রিত্ত ও হ্যা ও আথূরের বিবরণ, ৬৬। রোমীয় 
পশ্চিম রাজ্য বিনাশের বিবরণ, ৬৭। থিও জ্বোবিয়। ক্লোবির বিবরণ, 
৬৮। যুস্থিনিয়ান ও বিনিনারিয়ের বিবরণ, এবং ৬৯। শার্লমা অর্থাৎ, 
মহাঁশালি রাজার বিবরণ ।” 


৪ | প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৮৩০ । 

ইংরেজী নাম “40 701601706 ০ 40016) [719601, 
00062110106 % 0000189 400০9006০06 6069 101001%08, 
45935118089 9191808) (30601808) 0100 1010)813৬, | পুস্তক- 
খানির ইংরেজী অংশ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে 
উইলিয়ম ইয়েটুপ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা 
হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কতৃক অনৃরদিত। অবশিষ্টাংশ চুচুড়ার মি: 
গিয়ার্মন অন্থবাদ করেন, ইহাতে বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং ভান পৃষ্ঠায় 
বাংল৷ দেওয়! হইয়াছে । এখানির পৃষ্ঠাসংখ্য। মোট ৬২৩। 

৫। সারসংগ্রহ 2 ১৮৪৪ 

এখানির ইংরেজী নাম--“ড9:08০0182 01585 13001610609] 
10 006 (905%9101006206 0019585 ৪7 9০০০1৪”| ডাঃ গ্রাণ্ট 
কৃত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। পুস্তকের স্থচীপত্র এই : 

*১। দেশ ভ্রমণের ফল, ২। বিবেচনার কথা, ৩। দেশ বিদেশীয় 
লোকদের কথা, ৪। সভ্য ব্যবহারের কথা, ৫। ধন্মবিষয়ক কথা, 
৬। সভ্যত| ও বাণিজ্যের কথা, ৭। বিদ্যা! বৃদ্ধির কথা, ৮। বিবেচন। 
করণের কথা, ৯ পৃথিবী ও গ্রহণের কথা, ১০। বিবিধ প্রাণির কথা, 
১১। ইংলগ্ড দেশের কথা, ১২। ইংলত্ীয় লোকদের স্বাধীনতার কথা, 
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১৩। স্্টিকর্তীর অন্গগ্রহের কথা, ১৪। অদৃশ্য জগতের কথ, 
১৫। আনন্দের কথা, ১৬। পরিণামদশি ও অপরিণামদশির কথা, 
১৭। ক্ষুপ্রলোকদের' মহতের ন্তায় আচরণের অন্থপযুক্ততা, ১৮। 
কথোপকথনের রীতি, ১৯। নৈপুণ্যার্দির কথা, ২০। আলস্তের কথা, 
২১। ঈশ্বরের কশ্খ, ২২। ইংলভ্তীয় রাজ্যের কথ, ২৩। দীপ্তির বিবরণ, 
২৪। পরাবৃত্ত কিরণের কথা, ২৫। বক্রগাঁমি কিরণের কথা, ২৬। 
বর্ণের ধিবরণ, ২৭। তাপের কথ।, ২৮। জলীয় বাম্পের কথা, ২৯। 
আকাশ বায়ুর কথা, ৩০ | বামু-ভারমাঁপক যন্ত্রের কথা,৩১। সমুদ্রের কথা, 
৩১। পর্বতের কথা, ৩৩। পক্ষির কথা], ৩৪। পশ্বাদির কথা, ৩৫। 
কিমিয়া বিদ্যার কথা, ৩৬। আল্কালীর কথা, ৩৭। সৃত্তিকাঁর কথা, 
৩৮। আসিদের কথা, ৩৯। মিঅিত বস্তর কথ|, ৪৯ । জাহাজীয় 
লোকদের কম্পাঁস অর্থাং দিগ নিরূপণ যন্ত্রের কথা, 6১ । ছাপ। ফম্মারস্ভের 
কথা, ৪২। স্ষ্মদর্শন যস্ত্ের কথ।, ৪৩। বাতাসের কথা, ৪৪ । বুক্তচলনের 
কথা, ৪৫। গুরুতার কথা, 9৬। গুরুত্বের মধ্যতার কথ, ৪৭। মনের 
ধৈধ্যের কথা, ৭৮। নৃতন২ দশনেচ্ছার কথা, ৪৯। বিদ্রপের কথা, 
4০ | স্বামিত্বের কথা, ৫১। আঘিনী নগরের কথা, ৫২। সের খানের 
কথা, ৫৩। সেরাজউদ্দৌলার কথা, ৫৪ | কলিকাতার হস্তগত হওনের 
কথা, ৫৫। ক্লাইব মহাশয়ের কথ|, ৫৬। পলাশির যুদ্ধের কথা, 
£৭| সেরাঁজউদ্দৌলার মৃত্যুর কথা, €৮| কলিকাতা নগরের কথা, 
«৪ । চাক! জালালপুরের কথা, ৬০ | মুশিদাবাদের কথ।, ৬১। বেহারের 
কথ।, ৬২। গয়! নগরের কথা, ৬৩। বারাণমী প্রদ্দেশের কথ।, 
৩৪। কাশী নগরের কথা, ৬৫। লক্ষ নগরের কথা, ৬৬। আগর! 
প্রদেশের কথা, ৬৭। আগরা নগরের কথা, ৬৮1 দিল্লি প্রদেশের কথা, 
৬৯। দিল্লি নগরের কথা, ৭০ | লাহোরের কথা, ৭১। যাব! উপদস্বীপের 


সাহিত্য-সাধনা ২৭ 


কথা, ৭২। ইংরাজী দ্বর্থ কথা, এবং ৭৩। জ্ঞানপ্রাপ্ি ও রৃক্ষ! করণের 
যে উত্তম উপায় তাহার কথা ।” 

৬। পরবতী পুস্তক ছুই খণ্ডে সমাধ, এবং নাম পুরাপুরি 
ইংরেজীতে । ইহার আখ্যাপত্র এই-- 


*৭155470015085015 £01 17563857205 1010 205. 1 87 609 19015 ৬, 
86৪৪, 00.]),/ 10 ৮৭০ ০0100593,/ 1901890 ০৮ এ, ০0867. / 0০906510136 
৪ (3180000915 & 78091, 800 17101৯0600৮ ০6০৪, / 16৮ ৬2 10৫98 
800 ড০০০১৫1৪:। |... 0810566% / 1847, 1... / ১৮০1, 11, 1847,” 


ব্যাকরণখামি ইংরেজী ভাষার মাধমে রচিত, পূর্বেবে বলিয়াছি। 
ইয়েটস ভারতবন পরিত্যাগ কালে, ১৮৪৫ সনের জন মাসে ইহা 
তাহার সহকম্মী পাদ্রী ছে. ওয়েঙ্গারের নিকট রাখিয়া যাঁন। 
প্রথম খণ্ডেব ব্যাকরণ বাদে অন্ত অংশ ভারতবষে ফিরিয়া 
ইহ। সম্পূর্ণ করিবেন ইচ্ছ। ছিল । কিন্ত তাহ। হইল ন।। পাত্রী 
জে. ওয়েঙ্গার এই মূল্যবান পুস্তক সম্পাদনা ও প্রকাশের ভা 
লইলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভূমিক। £ “4১00০০৭5180 
এবং 47001609178 7190806 । দ্বিতীয় খণ্ডে একটি “2:9186070 
০৪৪” সন্ক্রিবেশিত হইয়াছে । ইহীরও সম্পাদক জে. ওয়েনগার। 
পুস্তকের কতট! ইয়েন রচনা ও সপ্চলন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং 
কতটাই ব৷ ওয়েঙ্গীরের কৃত) “19918005 7১:৪0/00১-এর নিস্বাংশ হইতে 
তাহা বুঝ! যাইবে : 


“[লু০ [68০ হ)0160:] 10000 60৪6 68৪ 01800102606 চ191809, 80৫. 
696 6016 0: 09069068 60 609 £9০00280 ৮০10099 66 70:605190 228৫ 1১9 
৯1৪০9 01890056094 801239 10286611518 80065050106 ৮0০ 1798091, জআ 180 ৪ 
19 171068 78590806106 62817 80150£9720906 26 205 6082910260৩ 
৪510 (0%6 609 8020: 51069 629 03280010055 200 101018090 68৪ 
0180 10: 689 ০০1০ ৮10118660৪9 12050: 20008৮ 03 £0810020081815 (0: 
088115 ৪11 6100 2686০ 
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দ্বিতীয় খণ্ডের মূল অংশ ইয়েটুপ কর্তৃক নঙ্কলিত। এই অংশে 
শুধু দেশীয় লেখকদের রচন! সন্গিবেশিত হইয়াছে । পরিশিষ্ট অংশ 
ইয়েটুস যেরূপ ঠিক করিয়াছিলেন, সম্পাদক ওয়েঙ্গার তাহা অন্যরূপ 
করিয়াছেন। ইয়েটুস বাংল! প্রবাদ? ও নীতিবচন সঙ্কলন করিয়া 
পরিশিষ্টে দিবেন এইবপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্ক তিনি ইহা সঙ্কলন 
করিয়। যান নাই । সম্পাদক ইহার পরিবর্তে দেশীয় কবিদের কবিতা 
এবং সাময়িক সাহিতোর অ'শবিশেষ নমূনাম্বরূপ ইহাতে সংযোজিত 
করিয়াছেন। 


ধশ্মগ্রন্থের বাংল। অন্বাদ £ ইয়েটুস লমগ্র বাইবেল গ্রন্থ অনুবাঁদে 
উদ্যোগী হন। তীহাঁর এই অনুবাঁদকাধ্যে কলিকাতাঁর অন্তান্ত ব্যাঁপটিষ্ 
মিশনরীগণ সাহায্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কেননা পরবর্তী 
১৮৫২ সনের সংস্করণে “11809189550 07 08100669 13806186 
11185100805 এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে ইয়েটুস যে মূলত: 
ইহার অন্বাদক দে বিষয়েও সংশয় নাঁই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্বে তিনি 
নিউ টেষ্টামে্ট ধর্ম্পুস্তকের অন্তভাগ এই নামে বাংলায় কিন্ত 
রোমান অক্ষরে অন্বাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তংরকৃত “ওল্ড 
টেষ্টামেন্টে'র অশ্রবাঁদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাকে। এক বৎসর পরে, 
১৮৪৫ সনে এই ছুইখানি পুস্তক বাংল! অক্ষরে বাহির হয়। ১৮৫২ সনে 
প্রকাশিত সংস্করণে পুস্তকের আখ্যাপত্রে নাম দেখিতেছি-- 
ধর্্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন ধর্্মনিয়ম সন্ধব্ধীয় 
গ্রন্থসমূহ” । 


মৃত্যু 

ইয়েট্স ত্রিশ বৎসর কাল (মধ্যে প্রায় ছুই বৎসর বাদে ) এদেশে 
কাঁটান। ধর্প্রচার এবং জ্ঞান-অনুশীলন ছুই-ই সমানে চলিয়াঁছিল। 
তিনি ১৮৪৫ সনের জুন মানে স্বাস্থ্যলাভার্থ স্বদেশে বওন হইলেন । 
কিন্ত জাহাঁজেই তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এডেন 
বন্দর অতিক্রম করিয়া জাহাঁজ লোহিত সাগরে পরিলে ১৮৪৫, ওরা 
জুলাই তারিখে ইয়েট্স মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতল সমুদ্রে তাহার 
শব নিক্ষি হয়। এইরূপে একটি কর্শময় জীবনের অবসান ঘটিল। 
ভারতীয় ভাষা-নাহিত্য এবং তারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহামে উইলিয়ম 
ইয়েটসের নাম চিরম্ম্রণীয় হইয়| থাকিবে। 


র৪লার নিদর্শন 


"শিল্প । ভাল মহাশয়, মচ্যদদের যে কম্ম অগাধ্য তাহ। 
কি মধুষক্ষিকারা করিতে পারে? তাহারা কি প্রকারে মধু উৎপন্ন 
করে? 

গুরু । তাহারা নানাস্থানে ইতস্ততে। ভ্রমণ করিয়া ক্ষেত্র ও 
বনও উপবন হইতে শ্রুদ্বারা পুপ্পরম আনিয়া চক্রের মধ্যে সংগ্রহ 
করে। 

শিল্ত। তাহারা কি আপনাদের চাক চিনিতে পারে এবং সর্ধদাই 
কি এ চাকের মধ্যে থাকে? 

খকু। মধুমক্ষিকা সকল শাসিত প্রজার ন্তায় জন্ত, তাহাদের 
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মধ্যস্থিত যে এক রাণী আছে সকলেই তাহার অধীন হইয়। থাকে । 
তাহাকে ফেমন২ নিয়মেতে আদেশ পায় তাহ! গ্রহণ ও পান্রন করে । 
এবং আত্মবর্গের হিতের নিমিত্তে ঘত্ব করিয়া পরস্পর উপকার চেষ্টা 
করে। অতএব তাহাদের দ্বারা আমরা অনেক উপদেশ পাইতে পারি। 
দেখ, তাহাঁর। যদি বাঁক করিরা। মধুচক্রের দিগে ধাবমান হয় তষে ত্বরায় 
ষে বৃষ্টি হইবে ইহ] জান। যাঁয়। 

শিশ্ত। এমন মধুমক্ষিকাদিগকে যে নষ্ট করা ইহা কি নিয়ের 
কশ্ম নয়? এবং তাহাদের এ প্রকার সঞ্চিত ধন হরণ করা ইহাঁও কি 
অকাঁধ্য কম্জ নয়? 

গুরু । না, তাহাদের আয়াসলন্ধ মধু হরণ করিলে আমাদের 
পাঁপ নাই, কেনন। সকল মপূু তাহাদের প্রয়োজনাহ নয়। এই জন্যে 
পরমেশ্বর আমাদের হিতের নিষিত্তে যে মধুমক্ষিক! দ্বারা মধুর সৃষ্টি 
করিয়াছেন ইহা! আমাদের নিশ্চয় আছে। আর তাহাদিগকেই বা বধ 
করিব না কেন। আমরা কি মংন্যর্দিগকে বধ করি না? তবে এক 
কালে যে সমূহ মক্ষিক। নষ্ট হয় এ থেদের বিষয় বটে, কিন্তু এক বৎসবের 
মধো ধত ছাগল ও মেষ প্রভৃতি নষ্ট হইতেছে তাহ। যদি এককালে 
আমাদের সাক্ষাতে নই হইত তবে তাহাঁতেও আমরা খেদান্বিত হ্ইয়। 
এ বড় নিপ্দয়ের কম্ম এমন কথা বলিতাম ; কিন্তু ক্রমে২ বিনষ্ট হওয়াতে 
আমাদের তাদৃক্‌ খেদ হয় না। সে যাহা হউক, যাহাতে 
মধুমক্ষিকীগণকে নষ্ট না করিয়া মধু লইতে পারে এমন উপায় ছারা যদি 
মধু গ্রহণ করে তাহ! উম কর্তব্য বটে। 

শিশ্ত । মধু অপহৃত হইলে তাহার। শীতকালে কি রূপে প্রাপধারণ 
করিতে পারে? 
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গুরু । তাহাদের নিমিত্তে কিঞ্চিত অবশিষ্ট মধু রাখা উচিত। 
তাহা না হইলে বরং তাহাদের প্রয়োজনাহ্সারে ক্রমে কিছু দেওয়া 
উচিত। এইবরূপে যদি মধু গ্রহণ হয় তবে যাহাতে তাহাদের প্রয়োজন 
নাই এমন অবশিষ্ট মধুই গ্রহণ হয় তবে তাহাতে কোন দৌষ হইতে 
পাঁরে ন1।”-__পদার্থবিগ্যাঁনার, পু. ৫৯-৬০। 


“প্রথম কথোপকথন । 
পৃথিবীর গতি ও আকার ও পরিমাণের বিবরণ । 


গুরু। আমি শুনিয়াছি যে তুমি গতবর্ষে গঙ্গাসাগরে গিয়া ছিলা, 
তাহাতে তুমি কি জাহাজে যাঁও নাই। 

শিষ্া। ই। আমি জাহাজে গিয়াছিলীম, এব* ধিনি জাহাজের অধ্যক্ষ 
তনি জাহাজের ভিতরে ষাঁহ আছে তাহা মনকলি আমাকে দেখাইলেন, 
তাহাতে জাহাজের হধলি যে রূপে জাহাজ চালায় ৪ আর২ কৌশল 
দেখিয়া আমার পরম সন্তোষ ও জাশ্ধ্য জ্ঞান হইল। তখন এই মনে 
করিলাম যে কি রূপে বুদ্ধি বিগ্াঘার। মন্তুষ্য এমন বৃহৎ আশ্চষ্য জাহাজ 
নির্যাণ করিল, এবং কি প্রকারে পথ রহিত সমুদ্রেতে অনাযাঁসে 
ইহাকে চালায় । 

গুরু। এ আশ্চধা বটে, কিন্তু জগবনষ্টার শক্তি ৪ কৌশল 
ইহা হইতে অধিক আঁশ্যধ্য। তিনি এমন আশ্চধ্য গ্রহগণের স্থষ্টি 
করিয়াছেন, ষে ইহাঁদের মধ্যে এক গ্রহ পৃথিবী হইতে সহতম্রগ্ুণ বড়। 
তিনিও পথরহিত আকাশেতে গ্রহগণকে এইরূপে চালান, যে তুমি 
তাহাদের শীপ্রগতির কথা শ্রবণ করিলে চম্কৃত হইবা। এমত 
শীপ্বগতিত্ব ও তাহারা ষে স্থান হইতে গমনারম্ত করে শুন্যেতে ভ্রমণ 
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করিয়া পুনঃ সেই স্থানেতে উপস্থিত হইয়া পুনর্বার ভ্রম করে। এব" 
জাহাঁজ নির্মাণের ষে কৌশল তাহা মনুষ্য শরীরের ও, ক্ষুদ্র জস্তর 
শরীরের স্ঙ্টি কৌশলের সহিত তুলনার যোগ্য হইতে পারে 
না। তৃমি যে দবসে জাহাজে গিয়াছিলা সে কি নির্বাত 
ছিল। 

শিশ্ত। সে দিবস বায়ুর সঞ্চার ছিল না, স্থ্য প্রদীপ্ত হইলে 
সর্বদিকে জল অতি স্থন্দর রূপ দেখা গেল, এবং আমািগের চতুষ্পার্শে 
অন্ত২ জাহাজ থাকাতে অতি শোভাকর দুষ্ট হইল । 

গুরু । আমি অশ্গমান করি, তুমি যখন সমুদ্রে গিয়াছিল৷ তখন 
জাহাঁজের গবাক্ষ দ্বার। বাহিরে দৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে একই বস্ত 
সর্বদ। দেখিয়াছিল। কি ন1? 

শিষ্য । আঁমি অনেক বার বাহিরে দৃষ্টি করিয়৷ ছিলাম, প্রথমে 
এক অট্রালিক। দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হইল কেন সে 
অন্রালিক1 দক্ষিণ ভাগে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, এবং অল্লক্ষণেই সে 
অদৃশ্য হইলে অপর বস্ত দেখিলাম, তাহাঁও ক্রমে২ আনৃশ্ঠ হইল; ইহাঁর 
কারণ কেবল জীহাজের মান্দ্য ও বিপরীত গতি। 

গুরু । সে সত্য; কিন্ত জাহাজের গতি তোমার বোঁধ হইয়াছিল 
কিনা? 

শিষ্ু | কিছুমাত্র ন।; জাহাজের সকল লোক কহিল, যে যদ্দি 
আমরা বাহিরে দৃষ্টি ন। করিতাম, তবে তখন জাহাজের কিছু গতি 
আমাদের অনুমান হইত না। 

গুরু । তবে এই এক প্রমাণেতে তুমি কি বুঝিতে পার না, ঘষে 
পৃথিবী আমাদিগকে লইয়! ভ্রমণ করিতে পারে ও আমর। তাহার 


রচনার নিদর্শন ৩৩ 


ভ্রমণের বোধ করিতে পারি না। বিশেষতঃ জাহাজের গতি হইতে 
কিন্ব। মঙ্গষের শিল্প নিশ্মিত অন্য কোন যন্ত্রের গতি হইতে পৃথিবীর গমন 
একরূপ ও সমান । ৃ 

শিল্ত । ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু পৃথিবী ষদি ভ্রমণ করে 
তবে কিরূপে সম্ভবে ষে, যে স্থান হইতে পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হয় পুনর্ধবার 
সেই স্থানেই পড়ে। যে হেতুক পৃথিবী অতি বহতী প্রযুক্ত যদি প্রতি 
চতুব্বিংশতি ঘটিকাতে একবার ভ্রমণ করে তবে অবস্ঠ অতি শীঘ্র চলে। 
এবং পৃথিধী ষদি ভ্রমণ করে তাহার গমন পূর্ববাভিমুখ অবশ্ঠ হয়, যে হেতু 
আমরা দেখিতেছি যে সুয্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ পূর্বদিক হইতে পশ্চিম- 
দিকে গমন করে. এইক্ষণে আমি অন্গমান করি, যে পাষাণ কোঁন 
স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবী পূর্বদিকে যতদূর গমন করে সেই 
স্থান হইতে তাহা ততদুরে পশ্চিমে পড়ে। 

গ্তরু। তোমার এ কথা জ্ঞানির হ্যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিতে 
হয়, যে কোন বস্ত চালিত হইলে যাবৎ বাধ! ন1 পায় তাবৎ সে সেইরূপ 
চলে। পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হইবাব পূর্বেব পৃথিবীর গমনান্সারে চলে, 
ও যে লোক সেই পাষাণ উত্তোলন করে সেও সেই রূপ চলে, অর্থাৎ 
পাষাণ ও পাধাণগ্রাহী উভয়ই পৃথিবীর সহিত চলে। অতএব পৃথিবী 
পূর্বদিকে যত শীঘ্র গমন করে তত শীঘ্র পাষাণও শূন্যে চলে; এই 
কারণে ষে স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হয় সেই স্থানেই পুনর্বার পড়ে । 
য্যপি দর্শকদিগের বোধ হয় ষে পাষাণ উতক্ষি্ট হইলে সমস্থত্রপাঁতরূপে 
উঠে এবং পড়ে তথাপি তাহার যথার্থ গমন বত্র এবং আকাঁশে-__ 
যেখানে পৃথিবীর আঁকর্ষণী শক্তি যায় না সেখান হইতে দৃষ্টি করিলে 
উৎক্ষিপ্ত পাঁধাণের বক্র গমন দৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ হইত। যর্দি এক 
বৃহন্লৌক। তীরের নিকট দিয়া চলে ও নৌকাস্ত দুই লোক ক্রীড়ার, 
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নিমিত্তে পরম্পরাঁভিমুখে এ নৌকার উপরিভাগ দিয়া ভাটা নিক্ষেপ 
করে, তবে তাহার। বুঝিবে যে এ ভাট। সমস্থত্রপাত রূপে চলিতেছে; 
কিন্তু সে বাস্তব নয়, যে হেতুক ফতদূরে নৌকা যাইতেছে ততদুরে 
ভাটা চলিতেছে; যদি এমত না হইত তবে অন্তপ্দিকস্থ লোৌক সেই 
ভাট। ধরিতে পারিত না। ষগ্পি নৌকাস্থ লোকেরা বোধ করে, 
যে ভাটা সমস্থত্রপাতরূপে এক দিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছে, তথাঁপি 
তীরস্থ দর্শকের যাহাদিগের নৌকাঁর গতি আক্রমণ করে না তাহারা 
দেখিতে পায় যে সেই ভাটা বক্রভাঁবে চলিতেছে ও সমস্থত্রপাঁতরূপে 
এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকটে কদীচ যায় না।” 
_জ্যোতিবিব্ঠা, পু. ৪-৭। 


“দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ও খতুগণের পরিবর্ত 
ও চক্রের ষোড়শ কলার বিবরণ 

শিষ্কা। বংসরের মধ্যে কোন্২ সময়ে দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি 
হয় ইহার কারণ কি? তাহ। যদি মহাঁশয় জ্ঞাত করান তবে বড় 
আহলার্দিত হই। কেন না স্থয্য নিশ্চল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এমত 
হইলেও যেখন দিবারাত্রির পরিবর্ত হয় এবং পথিবী আপন আলে 
চব্বিশ ঘণ্টাতে ভ্রমণ করিলেও তদ্ধপ পরিবর্ত হয়। ইহা আমি জানি 
তথাপি দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি কি প্রকারে হয় তাঁহ। বুঝিতে পারি না। 
এখন বাস্তবিক সুয্য নিশ্চল এমত আমাকে যদি পূর্বে না জানাইতেন 
তবে তাহারই উত্তর দক্ষিণীয়নঘার দিবারাতির হ্বাসবুদ্ধি হয় ইহা আমি 
জানিতে পারিতাম। 

গুরু। বাস্তবিক যা ভ্রমণ করে না বটে, কিন্তু কি হেতৃক 
দিবারাত্রির হাঁপবৃদ্ধি ও খতুগণের পরিবর্ত হয় তাহা সুর্যের দক্ষিণায়ন, 
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ও উত্তরায়ণের অপেক্ষা না করিয়াও আজি এখনি তোমাকে প্রতাক্ষ 
দেখাইতেছি। সম্প্রতি একট। বাঁতি জাঁলাইয়। সুযাস্বরূপ এই মেজের 
উপরে রাখ, কিন্তু এই বাঁতির দীপ্সি ব্যতিরেকে অন্য আলো ন! 
আইসনের কারণ আমি গৃহের দ্বার সকল রুদ্ধ করি । 

শিষ্য । এই মহাঁশয় বাতি জালিতেছে। 

গুরু। ভাল, এখন আমি এই ক্ষুদ্র ভূ্‌গোলের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ 
কেন্দ্রের কিঞ্চিৎ বাহির পধ্যস্ত নির্গত করিয়। একট! তার প্রবেশ 
করাইয়া দীপের সমানভাগে দীপ্তির দিগে এই ভূগোলকে লম্ষিত 
করণপূর্ববক দীপের চতুদ্দিগে ভ্রমণ করাই, ইহাতে এই দেখ, দীপের 
শিখ! বিষুবরেখার সমান প্রদেশে থাকিল, এবং দীপের দীপ্তি এক কেন্দ্র 
অবধি অপর কেন্দ্র পথ্যন্ত ব্যাঞ্ত। হইল । 

শিষ্য । হা, মহাশয় দেখিলাম এ যথাথ বটে। 

গুরু । এখন এই যেমন ভূগোলের অন্ধভাগ দীপের দীপ্তিতে 
প্রকাশিত হইল ও অপরাদ্ধ ভাগ অন্ধকারাবুত হুইল তদ্রুপ পৃথিবীরও 
এক পার্থে দিব। ও অন্য পার্থ রাত্রি হয় জানিবা। 

শিষ্য । হা, এ কথ! বড় সুস্পষ্ট হইল । 

গুরু । আমি দীপের চতুষ্পার্শে ভূগোলকে প্রদক্ষিণ করাইয়া ক্রমে২ 
আপন আলে ফিরাইতেছি, তাহ! তুমি সাক্ষাৎ দেখিতেছ। এখন 
এইরূপে ভূগোল যদি স্বীয় আলে প্রত্যেক চতুব্বিংশতি ঘটিকাঁতে ফিরান 
হয় তবে এক কেন্দ্র অবধি অন্য কেন্দ্র পধ্যস্ত তাহার সমস্ত উপরিভাগ 
১২ ঘড়ী দীপ্ষিময় ও ১২ ঘড়ী অন্ধকারাঁবুত হয় জানিবা। 

শিষ্ষা। ইহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাউ | 
গুরু । ভাল, এখন আমি এই ভুগোলকে আপন আলে ভ্রমণ 
করাইয়া দীপের উত্তর কেন্দ্রকে কিছু নমন করি । তাহাতে এই দেখ, 
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যত নয়ন করিতেছি তত উত্তর, কেন্দ্রের ও পার্থে দূরে দীপ্ধি 
ব্যাপ্ত! হইতেছে । এবং ভূগোলের উত্তরার্ধ ভাগের যত স্থান ভ্রমণ 
দ্বারা অন্ধকার দিয়। যাঁয় সে সমন্ত স্থান দীপ্তি অপেক্ষা অন্ধকারে 
অল্পক্ষণ ভ্রমণ করে। ইহাতে সুতরাং সেং স্থানের রাত্রিমান অপেক্ষা 
দিনমান বড় হয়। আরও দেখ, দীপ বিষুবরেখার উত্তর দিগে 
থাকিলে উত্তর কেন্দ্রের ওপার্থে যতদূর দীপ্তি করে, দক্ষিণ কেন্দ্রের 
নিকটে ততদূর দীপ্তি করে না। এই জন্যে ভৃগোলের দক্ষিণার্ধভাগে 
যত স্থান দীপ্তি দিয়। যায় সে সমস্ত অন্ধকারাপেক্ষ। দীপ্রিতে অল্পক্ষণ 
ভ্রমণ করে। ইহাতে সুতরাং তৎকালে সে সমস্ত স্থানে বাত্রিমান 
অপেক্ষা দিনমান ছোট হয়। আর যদি উত্তর কেন্দ্র হইতে দীপকে 
কিঞ্চিত নীচ করিয়া ভগোলকে নিজ আলে ভ্রমণ করাই, তবে এ দীপ 
উত্তরকেন্দ্র ভাগকে প্রকাশিত না করিয়া দক্ষিণ কেন্দ্রভাগে দীপ্তি প্রকাঁশ 
করে। ভঁগোলের উত্তর ভাগের যত স্থান দীপ্চির মধ্য দিয়! যায় 
দমে সকল অন্ধকা রাঁপেক্ষা অল্প দীর্চিতে ভ্রমণ করে। অতএব বিষুবরেখার 

& উত্তর দিগে রাত্রিমান অপেক্ষা দ্রিনমান ছোট হয় এবং দক্ষিণদিগে 
দিনমান অপেক্ষা বাত্রিমান ছোট হয় জানিবা। আর আমরা যদি 
পৃথিবীর কেন্দ্র সৃধ্যের প্রতি নম করিয়। ধরি কিন্ব। স্ধ্য হইতে ফিরাই 
তবে স্যোর উত্তর ও দক্ষিণ দিগে গমন করাতে যে জল হয় 
এই উপায় হইতেও সেই ফল নিশ্পন্ন হয় ইহা দেখিতেছ।”__-এ, 
প. ৮৩-৬। 


“পিলপিদা ও ইপামিনন্দার বিবরণ 


যে সময়ে রোম নগরের লুট হইয়াছিল, সেই সময়ে গ্রীস দেশেও 
অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। স্পার্তীয় রাজা আক্তোসিলৌ এক যুদ্ধোতে 
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আঘথীনী লোককে জয় করিলেন; পরে আখীনী লোক কার্শীদের হইতে 
উপকার প্রাপ্ত হইয়া অপর যুদ্ধে স্পার্তী টসন্তকে জয় করিল। এ 
সময়ে গ্রীন দেশস্থ ন্বনা প্রদেশের লোকেরা পরম্পর যুদ্ধ করিয়। 
আপনাদের বল ক্ষয় করিত। ফাঁশারা তাহ দেখিয়। 'গ্রীকর্দের সহিত 
এক নিয়ম নিরূপণ করিল; তাহাতে গ্রীকদের নিন্দা ও ক্ষতি হইল । 

স্পার্তা-লোক প্রায় মকলেই যোদ্ধ! ছিল। ফাশীদের সহিত 
সন্ধি স্থির হইলে পর তাহারা আপনাদের প্রতিবাদিদের সহিত পরম্পর 
যুদ্ধ করিতে লাঁগিল। এ সময়ে খীবীয় লোকদের মধ্যে এক বিবাদ 
উপস্থিত হইলে স্পার্তারা তদ্দিবাদদেব তগ্নন ছলেতে থীবীয় সৈন্যকে 
তাহাদের দুর্গ হইতে দূর করিয়। মাঁপনাঁদের সৈন্তগণকে তাহাতে 
রাখিল। এইরূপে চারি বংসর পধ্যন্ত এ ছুগ তাহাদের অধীন ছিল) 
কিন্তু শেষে থীবীয় লৌক মহা! ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুপকার করিতে স্থির 
করিল। তাহাতে এক পর্ব সময়ে তাহাদের কতকগুলি পুরুষ 
স্্ীবেশ ধারণ করিয়া স্পার্ভাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! প্রধান প্রধান 
মেনাপতিদ্দিগকে সংহার করিল। 

আঁথিয়! নামে তাহাদের রাজা সেই দিবসে আথীনী নগর হইতে 
প্রেরিত এক পত্র পাইয়াছিলেন, যাহাতে উপরের লিখিত এই বৃত্তান্ত 
ছিল? কিন্তু রাজ! এ সম্্চার সম্বলিত পত্র পাঁইয়! তদ্দিবসে পাঠ 
ন! করিয়! সঙ্গোপনে রাখিয়া কহিলেন, অন্য আমাদিগের পর্ব দিবস, 
কল্য রাঁজকশ্ম করিব। তাহাতে তিনি অগ্রেতেই শক্রহস্তে হত 
হইলেন। দেখ, আলশ্তেতে তিনি প্রাণ হারাইলেন। অতএব যদি 
আঁমরা সখ সম্ভোগার্থে উচিত কন্মে আলহ্য করি, তবে অবশ্যই 
আমাদিগের ক্ষতি হইবে। যছ্যপি প্রথমে » হয়, তথাপি শেষেতে 
নিতান্তই হয়। 


তল. উইলিয়ম ইয়েটুস 


এই সময়ে পিলপিদ] নামে থীবীয় এক বিখ্যাত ব্যক্তি থীবী নগরের 
এক পরমোৌপকার করিলেন; কেননা তিনি আখীনী লোক হইতে 
সৈন্ত প্রাপ্ত হইয়া ম্পার্া সৈম্তকে দুর্গ হইতে দূর করিয়া নগরের পরিত্রাণ 
করিলেন । ইপামিনন্দা নামে এক বিশিষ্ট ও পরাক্রমশালি জন 
পিলপিদার মিত্র ছিলেন, তিনি এ সময়েতে থীবীয় সৈন্যের প্রধান 
সেনাপতি নিরূপিত হইলেন। পরম্ত তিনি জ্ঞানেতে, সৎক্রিয়াতে 
মহা বিখ্যাত ছিলেন। তাহার এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি কখন 
মিথা। বাঁকা কহিতেন ন।, সর্বর। সত্য বাক্যই কহিতেন। তাহার 
যদি অন্তপগ্তণ না৷ থাকিত, তথাপি সত্য বাক্যের প্রভাবে তিনি 
মহা-প্রশংসার যোগ্য হইতেন। কিন্তু ষেখানে সতাগ্ডণ আছে, সেখানে 
তাঁবৎ প্রশংসনীয় গুণ স্থিতি করে । 

ইপামিনন্দা যে এক কশ্ম কবিগ্নাছিলেন, তাহা ধনিগণের অতি 
বিবেচনার যোগা । তিনি এক দরিদ্র ব্যক্তিকে একজন ধনীর নিকটে 
প্রেরণ করিয়া! কহিলেন, যে এই ব্যক্তিকে আপনি সহম্র মুদ্রা 
দিউন। ধনবান্‌ তাহাতে আশ্চধ্য জ্ঞান করিয়া কিঞ্চিং কাল পরে 
ইপামিনন্দাকে জিজ্ঞাস! করিল, আপনি সেই ব্যক্তিকে আমার নিকট 
কেন প্রেরণ করিলেন? ইপামিনন্দা হান্য করিয়া কহিলেন, কারণ 
এই থে তুমি ধনবান্‌, তিনি দরিদ্র। 

ইপামিনন্দা স্থদক্ষ সেনীপতি ছিলেন। লুক্তু। নামে এক শগরেতে 
তিনি সসৈন্য হইয়া ক্লিয়মূত নামে ম্পার্তার সেনীপতিকে জয় করিলেন। 
স্পার্তা সৈন্ত অপেক্ষা থীবীয় সৈন্য অল্প ছিল; কিন্ত তাহাদের সেনাপতির 
নৈপুণ্য ও সৈন্যের সাহস প্রযুক্ত তাহীরা জয়ী হইল। তাহাদের 
তদ্রপ সাঁহছমের এক কারণ ছিল, কেননা! তাহারা আপনাদের 
স্বাধীনতার নিমিতে যুদ্ধ করিল) স্পার্তীসৈম্ত কেবল জয়ের নিমিতে 


রচনার নিদর্শন ৩৯ 


যুদ্ধ করিল? এই কারণ তাহাদের জয়ী হওনে কিছু আশ্চধ্য নয়। 
বীরেরা স্বাধীনতার নিমিত্তে কোন্‌ দুঃসাধা কন্মে প্রবৃত্ত না হয়? ইহাতে 
বোধ হয়, ষে ইংরাজীয় ৫সন্যেরা আপন দেশের স্বাধীনতার নিমিত্তে 
যুদ্ধ করিলে সর্বত্র জয়ী হইতে পারে। 

এযুদ্ধ সময়ে কতকগুলি মূর্খ লৌক ইপামিনন্দীকে কহিল, থে 
আমরা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহাতে তিনি কহিলেন, 
আপন দেশের হিতার্থে যুদ্ধ করাই সমঙ্গলের লক্ষণ। দেখ, ইতর 
লোকদের মধ্যে অনেক মঙ্গলামঙ্গলের লক্ষণ স্বীকৃত আছে; কিন্ত 
বিজ্ঞানের মধ্যে তাহা মান্য নয়। 

ইপাযিনন্দনা আর্কাদিয়া নামে আর এক দেশের পরিত্রাণ করিলেন। 
তিনি ক্রমে ক্রমে এত স্বক্রিয়। করিল্নে, যে স্পার্তার রাজা তাহাকে 
আশ্চর্য কশ্মকারী এই উপনাম দিলেন। উপাঁমিনন্দা ও পিলপিদ। 
সংগ্রামে জয়ী হইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, কিন্তু তথ উপস্থিত 
হইলে পরে তাহাঁর। আপন আপন স্থুক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হইয়। 
আপন আপন পদের নিয়মিত কালের অতিক্রম করণ প্রযুক্ত বিচার 
স্থানে আনীত হইলেন। তাহাতে পিলপিদ| স্বভাঁবত: ক্রোধী প্রযুক্ত 
উত্তমরূপে আত্মনিবেদন করিলেন না) কিন্তু ইপামিনন্দ]! ধীরে ধীরে 
উত্তমরূপে আত্মনিবেদন করিলেন) তাহাতে তাহার উভয়ে নির্দোষ 
হইলেন। বিচার কর্তাদের যে কয়েকজন তাহাদের বিপক্ষ ছিল, 
তাহারা ইপামিনন্দাকে অপমান ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে রাজপথ 
পরিষ্কার কারণ পদ তাহাকে দিল। তিনি তাহ! সমাদর পূর্বক স্বীকার 
করিয়া কহিলেন, এই পদ যগ্ভপি আমাকে গৌরবাম্বিত না করে, 
তথাপি আমি তাহাই গৌরবান্িত করিব। দেখ, ইহাতে তাহার 


৪ ৩ উইলিয়ম ইয়েটুস 


কেমন মহত্ব গুণ হইল! ভদ্রলোক তাবৎ প্রকার পদেতে শোঁভাদ্বিত 
থাকে। 

পিলপিদ। ফিরীদিগের হিতার্থে যুদ্ধ করিয়। নিজ প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। কিরী লোকদের প্রতি সিকন্দর নামে এক ব্যক্তি উপদ্রব 
করিতেছিল। সেব্যাক্ত মহা দুষ্ট ও নান! দুষ্কদ্মশীল এবং সকলের 
অবজ্ঞেয় ছিল; এই কারণ সর্ধ্ববা ভীত থাকিত, এবং শঙ্কাপ্রযুক্ত 
উচ্চস্থ এক চোরকুঠবীতে শয়ন করিত। উপরে যাইবার সি'ড়ির 
নিকটে এক ভয়ানক কুকুর বপিয়া থাকিত। অবশেষে তাহার 
স্ত্রী এ কুকুরকে দূর করিয়া সোপানের ধাপে ধাপে তুলা রাখিল, 
তাহাতে তাঁহার পত্রীর ভ্রাতার৷ নিঃশব্দেতে পোপান দ্বারা উপরে 
উঠিয়! তাহাকে বধ করিল। এই প্রকারে তিনি নিজ কুকর্ধের ফল 
ভোগ করিলেন । ূ 

ইপামিনন্দ! যুদ্ধভূমিতে জয়প্রাঞ্তির সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন । 
যখন থীবীয় লোক মান্তিনীয় নগরের নিকটে স্পার্ত সৈন্যের সহিত 
যুদ্ধ করিল, তখন ইপামিনন্দা সংগ্রামের বড়শার দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ 
হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার দেহ লইবাঁর নিমিত্তে উভয় সৈন্তেতে 
যুদ্ধ হইল। পরে থীবীয় মেনীকর্তৃক তাহ! প্রার্থ হইল। ইপামিনন্দ' 
এ ক্ষতহার। মহা যন্ত্রণ। পাইলেন। তৎকালেও তিনি আপনার সৈন্যের 
হিত চিন্তা করিলেন। যখন তিনি সংবাদ পাইলেন, যে থীবীয় সৈন্য 
জয়ী হইল, তখনু কহিলেন, যে সকল মঙ্গল হইল। যে চিকিৎসকেরা 
স্বাহার সেবা করিতেছিল, তাহার! কহিল, ঘে বড়শার ফলা বাহির 
করিলে ইনি নিতান্তই মরিবেন। এই হেতু তাহ! বাহির করিতে 
কাহারে। সাহস হইল না। অতএব আপনি তাহা টানিয়৷ বাহির 
করিলেন ; ও কিঞ্চিৎ বিলম্বে বন্ধুগণের সমক্ষে প্রীপত্যাগ করিলেন । 


রচনার নিদর্শন ৪১ 


থীবীয়দের যে সন্ত্রম তীাহাদারা বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহ। তাহার মরণেতে 
নষ্ট হইল । 

স্থরাঁকুসের রাজ। জ্যে্ দিওছুশীয় ইপাঁমিনন্দার মরণের পীচ বৎসর 
পৃর্ব্বে মরিলেন $ পূর্বলিখিত সিকন্দরের ন্যায় তিনি অতি নিটুর ও 
উপদ্রবী ছিলেন । তিনি আপন গাত্রে লৌহবশম্ম ধারণ কারয়। তাহার 
উপরে বস্ত্র পরিধান করিতেন। অন্যের প্রতি তিনি যেরূপ ক্ুর কম্ 
করিতেন, তপ্প্রযুক্ত তাহার ভয় ছিল যে, পাছে আমার প্রতি এ প্রকার 
কুকশ্ন কেহ করে। এ মান্ষের তদ্রপ ত্রাসেতে এই প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, 
যে যদ্দি কেহ পরহিংসা ও পরদ্রোহ করে, তবে সে জন আপনার পক্ষে 
ততোধিক হিংনা ও দ্রোহ করে। উপদ্রবকারিদিগের বিবরণে ইহার 
অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে ।”--সত্য ইতিহাস সার, প. ৮৫। 


“দেশজমণের ফল 


এই কলিকাতা নগরে অনেক২ ভাগাবান ও ধনবান লোক আছেন 
কিন্তু তাহারা স্বদেশ পধ্যটন করিয়। তদুত্পন্ন বিবিধ বস্ত ও নানা লোকের 
নানা অবস্থা দর্শনজন্ত যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন না, 
ইহা আশ্যধ্য । বিশেষতঃ এইক্ষণে বাস্পের নৌকা প্রভৃতি দেশভ্রমণের 
বহুবিধ উপায় থাকিলেও তাহার! যে ভ্রমণ করেন না ইহ! আরে! 
আশ্চধ্য । উতসবাদি অবকাশের সময়ে যদি যুব লোকের! স্বদেশে 
কিছুদূর ভ্রমণ করেন, তবে তদ্দ্বার! তাহাদের মন প্রফুল্ল ও উত্তম হইডে 
পারে, এবং অনেক২ বিবেচনার কথাও উপস্থিত হয়, ও চেঠিত জ্ঞান 
প্রাপ্ত হওয়াতে অতি সুখোদয় হয়, এবং সর্বদ| বায়ুসেব ও বিবিধ বস্তর 
দর্শনেতে শরীরেরও বল হয়, এবং উদ্যোগ ও সাহসের বৃদ্ধি প্রভৃতি 
নান! ফল জন্মে ।”_সারসংগ্রহ, পূ. ১। ? 


৪২ উইলিয়ম ইয়েটুস 


“আসিদের কথা 


যে দ্রব্য অগ্রস যুক্ত হইলে লিংমন্‌ কাগঞজকে রক্তবর্ণ করে ও 
আল্কালীর গুণ বিনাশ করে সে আসিদ নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু 
(কোন২ আমিদ অব্রবণীয, এবং অদ্রবণীয়তা-প্রযুক্ত অশ্ন হয় না ও 
কাগজকে রক্তবর্ণ করে না, এই কারণ যে বস্ত আল্কালীর সহিত মিশ্রিত 
হুইলে লবণ জন্মায় ও দ্রবীভূত হইয়। অক্ন হয় এবং কাগজকে রক্তবর্ণ 
করে, তাহাকেই আসিদ বলিতৈ হয়। আঁদিদের এই সাধারণ গুণ। 
আলিদ জলেতে মিশ্রিত হইতে পারে ও মিশ্রিত হইয় তাহীর বৃদ্ধি ও 
তাপ জন্মাইতে পারে, এবং অল্প তাপেতে দ্রবীভূত ও বাশ্পীভূত 
হইতে পারে, এবং শাকের নীল ও হরিত ও কুষ্ণ লোহিত বর্ণকে 
লোহিত বণ করিতে পারে। অক্সিজেনের সহিত নৈত্রজিন ও অঙ্গার 
ও গন্ধক মিশ্রিত করিলে যে আপিদ উৎপন্ন হয় সেই আসিদ 
সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। 

নৈত্রিক আসিদ, যাহাকে পূর্বকালে আকাঁকষ্ডিস্‌ অর্থাৎ তীব্রজল 
কহিত, এবং এই দেশে যাহাকে দ্রাবক কহে তাহ! নৈত্রজিন ও 
অক্সিজেন হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা শুদ্ধ হইলে জল অপেক্ষা অর্দাংশ 
ঘন হয়, এবং বর্ণ রহিত ও বিষবৎ ও অতিজারক হয়। এবং শিল্প 
কর্মেতে কর্মণ্য হয়, এবং তাঁমেতে অক্ষর কাঁটনে ও রঙ্গাওনে এবং 
ধাতুবিগ্ভাতে ও ধাতু পরীক্ষাতে ও নান! ওষধিতে কন্মণ্য হয় । এবং 
কিমিয়া বিষ্ভাতে প্রয়োজনীয় হয়, কেন না তদ্ঘার! ধাতু সহজে ভ্রবীভূত 
হয়) মে প্রথমে আপন! হইতে ধাতুর্দিগকে অক্সিজেন দেয় পরে 
আসিদের গুণ বিনষ্ট করে। 

কার্বনিক অর্থাৎ অঙ্গারীয় আসিদ অতি সুম্ম বাম্প হয়, তথাপি 


রচনার নিদর্শন 6৩ 


জলেতে লীন হুইয়া এক দুর্বল আলিদ জন্মীয়। এই আসিদ চূর্ণ প্রস্তর 
ও খড়ি প্রস্তর ও শ্বেত প্রস্তরাঁদি অনেক দ্রব্য হইতে লভ্য হয়, ও 
তাহার্দের শতাঁংশের মধ্যে চল্লিশ অংশ লভ্য হয়। এবং পশুদের 
প্রশ্বীসের মধ্যে এই আসিদ আছে; ততিন্ন মৃত শরীর ও ম্লান পত্রার্দি 
হইতেও জন্মে, এবং আকাশ বাযুতে সর্বদা থাকে, ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া 
যাঁয়। যদি এক অনীচ্ছাদিত পাত্রস্থ চর্ণজল গৃহের বাহিরে স্থাপিত 
হয় তবে তাহার উপরে সরের ন্যায় যে বস্ত উৎপন্ন হয় সেচর্ণের 
অঙ্গারীয় নাম বিখ্যাত হয়; এই আসিদ দীপশিখ| নির্বাণ ও প্রাণ 
বিনষ্ট করিতে শক্তিমান হয়। তাহা আকাঁশবাযু হইতে ঘন হইয়া 
নিম্ন স্থানে থাকে, এবং সঙ্কীর্ণস্কান ও পুরাতন কপ ও আকর এই সকল 
স্থানে থাকে, এবং যে স্থানে থাকে লেই স্কানের বায়ুর প্রশ্বাস রোধকরণ 
শক্তি হয়, এই নিমিতে যে কেহ সেই স্থানে প্রবেশ করে তাহার প্রাণ 
বিনষ্ট হয়। যে জল কিম্বা কোন দ্রব বস্ত ভার দ্বার! তাহাতে মিশ্রিত 
হয় তাহার সেই ভার দূরীকৃত হইলে সে পুনর্বার তাহ! হইতে মুক্ত হয়। 
সোদাজল ও জিঞ্ধির-বীর ও সৈদর ও শাম্পেন মদ্দিরা, ইহাঁদের শিশি 
খুলিলে যে ফেনোঁদগম হয় সে কেবল এই আসিদের তেজের দ্বারা হয়। 
এবং বীর ও পোর্তর ও এল এই সমস্থ পেয় দ্রব্যের যে তেজ তাহাও 
এই আপিদ হইতে জন্মে, এই নিমিতে এই সমস্ত পেয় দ্রব্য যদি পান্রে 
অনাচ্ছাদ্দিত থাকে তবে এই আনিদের নির্গমণদ্বার। বিকৃত হয়। 

যে গন্ধকীয় আসিদ পূর্বের তুতিয়ার তৈল নামে বিখ্যাত ছিল তাহ৷ 
স্বাভাবিক নিশ্বল নহে, কিন্তু যে সমস্ত অগ্রি পর্বতের নিকটে থাকে 
সে সমস্ত কখন২ নিম্মল হয়। এই আসিদ চুর্ণমধ্যে মিশ্রিত অনেক 
প্রাপ্ত হয়। কিমিয়া বিগ্ভাচসারে ইহা অন্য আমিদ হইতে শক্তিমান 
হয়। এবং অমিশ্রিত হইতে প্রবল দাঁহকত। শক্তিবিশিষ্ট হয়, ও 
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তাহাতে মিশ্রিত হইলে মাংস ও শাক বিকৃত হয় ও অঙ্গার চুর্ণের হ্যায় 
ভম্ম হয় ও জল নিশ্মিত হয়। তাহ! অতি সহজে জলেতে মিশ্রিত হয়, 
ও মিশ্রিত হণন সময়ে অত্যন্ত তাপ উৎপন্ন করে। এবং জলাকর্ষণ 
শক্তিদ্বারা বরফিকে অতি শীন্র দ্রবীভূত করে ও সমান বরফের সহিত 
মিশ্রিত হইলে অত্যন্ত তাঁপ জন্মায়। এবং আকাশবায়ু হইতে জলীয় 
বাষ্প সকল আপনার নিকটে শীদ্র আকর্ণণ করিয়। গ্রাস করে, অতএব 
কেহ যদ্দি জলের বাস্পকরণ দার! হিমানী করিতে চাহে তবে এই 
আসিদ দ্বার। তাহ। কর! সয় । এই আসিদ জলাকর্ষণ শক্তি দ্বার অতি 
কর্শণ্য হয়। এবং চ্মকে দঞ্ধ করে ও বাম্প উৎপন্ন করে ও তাবং 
মাংসকে বিকৃত করে ।”--এ, পৃ. ৯৪-৬। 


ঈগ ম্যাক 


( ১৭৯৭-১৮৪৫) 


ইলিয়ম ইয়েটুসের মত জন ম্যাকও শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের 

কন্ম্ণীরপে ভাঁরতবর্ধে আগমন করেন । ম্যাক কখনও এই মিশন 
হইতে আলাদা হইয়। যান নাই, আমৃত্যু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের 
অন্ততৃক্তি থাকিয়। নান! ভাঁবে মানব-সমাঁজের সেব! করিয়া গিয়াছেন। 
বাঙালী যুবকর্দের বিজ্ঞান-শিক্ষার্দীনে এবং বাংল! সাহিত্যের বিজ্ঞান- 
পুস্তক রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা কখন ভূলিবার নয়। 

জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্ধে স্কটলগ্ডে এডিনবরাঁয় জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহার পিত। ছিলেন সেখানকার একজন সলিনিটর। ম্যাক শৈশবেই 
প্রতিভার পরিচয় দেন। স্কুল ও কলেজে বিগ্যাবত্তায় সতীর্থদের মধ্যে 
তাহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। প্রথমে হাই স্কুলে এবং পরে 
এডিনবরা বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিনি তৎকালীন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। 
প্রতিটি স্থলেই তিনি শিক্ষক ও অধ্য।পকদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র 
লাভে সমর্থ হইলেন। গ্রীক, লাটিন ক্লাসিক সাহিত্যে তিনি বুুৎপন্ন 
হন। আবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন--অঙ্কশাস্্, 
জ্যোতিঙ্বিষ্ঠা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসার়নখান্্ে, তাহার বিশেষ 
দখল জন্মিল। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাহার ছিল সবচেয়ে বেশী 
আকর্ষণ। এই বিষয়ে ভিনি স্বতস্ত্ ভা,ব বিশেষজ্ঞদের বক্ৃতাদি 
গুনিতেন। শল্যবিষ্ঠ| (90106) ব্ষিয়েও তিনি কতকণগ্তলি বক্তৃত। 


৪৬ জন ম্যাক 


শুনিয়াছিলেন। ম্যাকের কৌতুহল এবং জ্ঞান-পিপাস।৷ দেখিয়া 
শল)বিদ্ভার অধ্যাঁপক অত্যন্ত বিশ্মিত হন। 

জন ম্যাক পাত্রীরূপে কন্মজীবন আরম্ভ করিতে মনস্থ করিলেন । 
স্থির হয় ষে, তিনি চা্চ অব স্কটলগ্ডের পাত্রী হইবেন। কিস্তু এই 
চার্চের কতকগুলি বিধিব্যবস্থা তীহার মনঃপৃত হইল না। তিনি 
ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দিকে যৌবনেই ঝুকিয়া পড়িলেন। 
তিনি মিশনের মূল কেন্দ্র ব্রিষ্টলে গমন করিলেন-_ব্যাঁপটিষ্ট মিশন-প্রদতত 
বিশিষ্ট শিক্ষালাভ ও ধর্শচধ্যার নিমিত্ত । ম্যাক ইতিপূর্তেই বিভিন্ন 
বি্যায় বযুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, এখানে আসিয়। সরীষ্টশীস্্র অনুশীলনীস্তর 
তাহাতেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অঞ্জন করিলেন । শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট 
মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড বিলাতে গিয়৷ ম্যাকের 
বিষয় অবগত হন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য একজন বিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। তিনি জন ম্যাককে এই পদ গ্রহণে 
সম্মত করাইলেন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-নিয়োগের 
কথ! জানিয়! ক্বটলগুনিবাী জেমস ডগলাঁন কলেজের বিজ্ঞান 
গবেষণাগার বা লেবরেটরী গঠনের জন্য পাঁচ শত পাঁউও দান করিলেন । 
ইহ দ্বারা বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ বাসপায়নিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের স্থবিধ। 
হইল। 

ওয়ার্ড ম্যাককে লইয়। ১৮২১ সনের মে মাসে ভারতবর্ষে রওন। 
হইলেন। তাহাদের সঙ্গে মিস কুকও আঁসিলেন, ইনি বিবাহের পরে 
মিসেস উইলসন নামে অধিকতর পরিচিত হন। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা- 
বিস্তারে তাহার রৃতিত্ব অপরিসীম । এই বৎসর নবেম্বর মাঁসে ওয়ার্ড 
ও ম্যাক শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ পরিচালনায় 
ড. জস্থয়। মার্শম্যান বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। জন ম্যাক আসিয়া 


জন ম্যাক ৪৭ 


তাহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাঁপন। আরস্ত 
করিলেন। ওয়ার্ড ধন্মশীন্্র অধ্যাপনার ভার লন। ম্যাক বাঁংল। 
ভাষ| শিক্ষায়ও অবহিত হইলেন। বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনাকালে 
মানচিত্রের অভাব বড়ই অনুভূত হইত। ম্যাকের নেতৃত্বে মিশনরীগণ 
একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র বাংলায় সংকলনে মন দেন। 
প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদীর ইংরেজী ও বাংল! নামসন্বলিত 
ভারতবধের মানচিত্রের একটি খসড়া তৈরী করিবার পর লগুনে শিল্পী 
ওয়াকারের নিকট তাহ। প্রেরিত হয়। খসড়ার ভিত্তিতে মানচিন্তরটি 
অতি স্থন্দরভাবে প্রস্তত হইল। এখানি বড়লাট লঙঙ হেষ্টিংসের নাষে 
উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় ভাষায় মানচিত্র রচনা এইভাবেই সুরু হয়। 

শ্ররামপুর কলেজে লেবরেটরী বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। 
ম্যাক এখানে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণ। .করিতে আরম্ভ করিলেন। 
রসায়নবিদ্রূপে তীাহাঁর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় তখন 
যে স্ব্পনংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন তাহারাঁও ম্যাককে উৎসাহ দিতে 
লাগিলেন। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে অন্তষ্ঠিত এশিয়াটিক 
সোসাইটির শেষ সভায় তীহারই প্রস্তাবে সোসাইটি-ভবনে ম্যাকের 
ঘবারা রসায়নশাস্ত্বেরে উপরে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ম্যাক 
সোসাইটির হল-ঘরে রসায়ন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বক্তৃতা দিলেন। জন ক্লার্ক 
মাঁশম্যান বলেন, বক্তৃতার দিনগুলিতে আশী হইতে একশত জন পধ্যস্ত 
সমবদার শ্রোতা হাজির থাকিতেন। নিয়মিত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে 
জনদশেক ছিলেন ভারতীয় । বক্তৃতার দক্ষিণ। স্বরূপ ম্যাক সর্ববসাকুল্যে 
একশত পাঁচ পাউও প্রাপ্ত হন। তিনি সবটাই মিশন-ভাগারে দান 
করেন ।* 
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৪৮ জন ম্যাক 


ম্যাক শ্রীরামপুর মিশনে যোগদানের অল্পকাঁল পরে, ১৮২৩ খ্রীষ্টা্দে 
“ওয়ার্ড মারা গেলেন। মিশনের অন্ত প্রতিষ্ঠাতাদ্য়--উইলিয়ম কেরী 
ও জন্ুয়। মার্শম্যানের সঙ্গে ম্যাক সর্ববিষয়ে একমত হইয়া কাঁধ্য করিতে 
লাগিলেন । মিশনের যাবতীয় বিপদে-আপদে, স্ুুখে-সম্পদে তিনি 
তাহাদের সঙ্গী হইলেন । ম্যাক ভীহাদের উভয়েরই বয়ঃকনিষ্ঠ ; এ 
কারণেও তিনি তীহাদের স্সেহপ্রীতি প্রাপ্ধ হন। উপরন্ত ম্যাকের 
বিদ্যাবত্তী এবং কশ্মত২পরত। তাহাদিগকে কম মুগ্ধ করে নাই। কেরীর 
আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়া! তিনি প্রথম হইতেই বাংল! ভাষার চচ্চা 
হ্থরু করিয়। দেন। কলেজে তিনি ক্রমে ইংরেজী ও বাংল! উভয় 
ভাষায়ই ছাত্রদের রপায়নবিগ্ভার অধ্যাপন! করিতেন । ড. জন্থুয়া 
মা্শম্যানের পুত্র সমাচার দর্প৭-সম্পাদক জন ক্লার্ক মাশশম্যানের সঙ্গে 
একযোগে একটি বাংলা গ্রস্থমাল! প্রকাশে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন । 
মার্শম্যান লইয়াছিলেন ইতিহাসমূলক পুস্তকাঁদি রচনার ভার; ম্যাক 
বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিতে অগ্রসর হন। কলেজ এবং মিশনের কাধ্যে 
ক্রমে অধিকতর লিপ্ত হইয়! পড়ায় ম্যাক একখানির বেশী বই লিখিতে 
পারেন নাই। কিন্তু এই একখানি বই লিখিয়াই ম্যাক পাইওনিয়ার: 
বা অগ্রদূতের মব্যাদ1! লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম__ 
“কিমিয়া। বিগ্ভার সার, অথাঁ রসাফ়নবিদ্ভার মূল কথ।।” ইতিপূর্বে 
বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক এবং পত্রিকাঁদ্ি কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল 
বটে, তবে রলায়নশীত্্র সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে ইহাই 
প্রথম পুস্তক । এই পুস্তক সম্বন্ধে পরে বলিব । 

ম্যাক আর একটি বিষয়েও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বিশেষ সহায়ক হন । 


ম্যাকের জীবদকখা সংকলনে এই পুস্তকখানি এবং ১৮১৫ সনের দি ক্যালকাট। 
ক্রিশ্চিয়ান জবজার্তার' ও 'দ্দি ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া'র সাহাবা লওয়। হইয়াছে। 


জন ম্যাক ৪৪ 


মারশশম্যান লিখিয়াছেন, তিনি ১৮৩৫ ব্রীষ্টাবে যখন সাধাহিক 'ফ্রেও 
অফ ইত্ডিয়।” প্রথম বাহির করেন, সেই সময় এবং তাহার পরেও ম্যাক 
সম্পাদকীয় বিভাগের অস্তভৃক্তি থাকিয়! বু রচন। দ্বার। উক্ত পত্তরিকা- 
খানির গুরুত্ব ও সৌষ্ঠটব বুদ্ধি করেন। ম্যাকের রচন। ছিল একদিকে 
যেমন সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়্থর, অন্যদিকে তেমনি নির্দোষ, তেজংপৃণ ও 
ঝশঝালো । সংবাদপত্রের লেখ যেমন হওয়! উচিত ইহ ছিল ঠিফ 
তেমনই । তাহার সংবাদপত্রের রচনাদি সন্বদ্ধে সম্পাদক মাশম্যান 
লিখিয়াছেন £ 
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শ্রীরামপুর ছিল ম্যাকের কর্শস্থল। কেরীর মৃত্যু ( ১৮৩৪ ) এবং 

জন্গুয়। মার্শম্যানের ভন স্বাস্থ্য হেতু ম্যাককে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে 

হইত যথেষ্ট। ইহার উপর তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পূর্বাঞ্চল 

খাসিয়া পাহাড়, আসাম প্রভৃতি অন্যান্ত পরিভ্রমণে বাহির হন। 

তাহার এই ভ্রমণের কথ৷ শুনিয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ এসব অঞ্চলের ষথাষথ 

অবস্থা! সম্বন্ধে বিবৃতিদানের নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ জানান। কারণ, 
৪ 


৫৭ জন ম্যাক 


এ নময়ের মাত্র দশ বৎসর পূর্বে এই অঞ্চল ব্রিটিশের অধিকারতৃক্ত 
হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাক-প্রদত্ত বিবরণ সরকারের দিগ দর্শন 
স্বরূপ হইয়াছিল। আসাম পর্ধযটনকালে ম্যাক কঠিন জররোগে 
আক্রাস্ত হন। শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তনের পরে ব্যাধিমুক্ত হইলেন 
ৰটে, কিন্ত স্বাস্থ্যলাভার্থ তিনি অবিলম্বে বিলাঁতযাত্রা করিলেন । 
স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান। এবারে তীহার 
ন্নাযিত্ব অত্যন্ত বাঁড়িয়! গেল। জঙন্কুয়া মার্শম্যানের অন্বস্থতা, এবং 
অল্পকালের মধ্যে মৃত্যু নিবন্ধন তাহাকে বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনের 
সঙ্গে এক নূতন বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হুইতে হুইল। ম্যাক 
প্ররামপুর ব্যতীত, অন্তান্ত অঞ্চলের মিশন-পরিচালিত যাবতীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি উহার হস্তে ছাড়িয়। দিলেন । 

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়। জন ম্যাক ১৮৩৯ সনের প্রারস্তে এদেশে 
ফিরিয়া! আসিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ, মিশনচার্চ এবং মিশনের 
অন্যান্য কাধ্যের পরিচাঁলনাভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। 
তাহার কর্তৃত্বাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে 
পরিণত হইল। উতকর্ষের দিক হইতে বেনরকারী কলেজসমূহের মধ্যে 
ইহ ছিল অদ্ধিতীয়। চার্চে প্রদত্ত তীহার বাংল! প্রার্থন। ও উপদেশা- 
বলী শ্রোতাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। ম্যাক তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি 
কর্মশক্তি সকলই মিশনের উন্নতিকল্লপে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
এজন্ত তীহাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত নিঃসন্দেহ, কিন্ত তিনি 
কখনও তাহাতে জক্ষেপ করিতেন ন1। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে 
এইরূপ কম্মময় জীবনের অবসান ঘটে । তিনি কলের। রোগে আক্রাস্ত 
হইয়া ১৮৪৫, ৩*শে এপ্রিল শেষ-নিঃশ্বান পরিত্যাগ করেন। তাহার 
মৃত্যুতে পাত্রী ও খ্রীষ্টান-সাধারণ তো বটেই, এমনকি এদেশীয়েরাও 


জন ম্যাক €১ 


বিশেষ দুঃখিত হন। “দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' (মে 
১৮৪৫ )-এর শোক-হুচক উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করি £ 
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এখন, জন ম্যাকের “কিমিয়া বিগ্ভার সার” সম্বন্ধে কিছু বলিব। 
গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই £ 2 07771)74 07 0710151 / 
3 0০8]. 819০, 06982000076 0011£9 | ৬০1] / কিমিয়। 
বিগ্ভার সার। / শ্রীধুত জন ম্যাক সাহেব কর্তৃক / রচিত হুইয়! / 
গৌড়ীয় ভাষায় অন্ুবাদিত হইল। / প্রথম খণ্ড / 10100 006 
99110000079 1698 / 1834 
1;  পুস্তকখানির ইংরেজী ভূমিকায় ড. কেরীর সহায়তার কথ! অতি 
শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । রদায়নের পরিভাষা! সম্বন্ধে এই 


€২ জন ম্যাক 


ভূমিকায় তিনি অতি সুন্দর আলোচন! করিয়াছেন। বাংলা তথা 
দেশভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন আজ হউক কাল 
হউক হুইবেই। কাজেই এ সম্পর্কে জন ম্যাকের স্থচিস্তিত অভিমত 
সকলেরই প্রণিধানযোগ্য । উচ্চতর বিজ্ঞানবিষয়ক পুম্তকাদি রচনায় 
এই অভিমত আমাদের কাজে লাগিবে নিশ্চয়। ভূমিকাটি অতি 
প্রয়োজনীয় । একারণ অন্যত্র সবটাই উদ্ধৃত হইল। 

গ্স্থথানি ৩৩৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহাতে ইংরেজী-বাংল। দুইটি 
পাঠই দেওয়া! হইয়াছে । প্রত্যেক পাতার বাম দিকে ইংরেজী এবং 
দক্ষিণ দিকে বাংলা । পুস্তকের বিষয়ব্যঞ্কক অংশটি--যাহাকে আমর! 
সচরাচর 'প্রস্তীবন।” বা “ভূমিকা বলি-_ম্যাক “পরিভাষ।” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরিভাষাটি এখানে উদ্ধৃত হইল £ 

“১॥ কিমিয়! বিদ্যাদ্বারা এই২ শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ 
বস্তজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্ত যে ব্যবস্থান্গলারে পরস্পর সংযুক্ত 
ও লীন হইলে এ বস্ত হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা । 

॥২। অগ্য পধ্যন্ত যত বস্তর তত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাং 
৫১ একপঞ্চাশতের অধিক নহে। সে সকলের নাম মূলবস্ত যেহেতুক 
বোধ হয় যে এ প্রত্যেক বস্তর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে। 

॥৩| অন্যান্য বস্তর নাম সঙ্কর বস্ত যেহেতুক সে সকলের মধ্যে 
ছুই কিংবা! অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীম। নাই। 

॥৪॥ যখন মূলবস্তর পরম্পর লয়েতে সন্কর বস্ত উৎপন্ন হয় এবং 
সেই সঙ্কর বস্তব্য়ার্দির পরম্পর লয়েতে অধিক সঙ্কর বস্ত উৎপন্ন হয় 
তখন সে কাধ্য নিশ্চিত ব্যবস্থাহসারেই হয়। 

॥৫॥ ইহাতে বোধ হয় যে এ বিদ্ভা দুই প্রকার অর্থাৎ বস্ত ও 
তাহার শ্বাভাবিক গুণবিষয়ক এবং মেই২ বস্তর পরম্পর লয়বিষয়ক । 


জন ম্যাক ৫৩ 


/৬। কিন্তু এই বিষ্চাজ্ঞানার্ধে দ্বিতীয় প্রকরণ প্রথম শিক্ষা করিতে 
হইবেক ফেহেতুক বস্বসকল যেং ব্যবস্থাহসারে ও যে২ মতানুসারে 
সংলীন হয় তাহ! ন। জানিলে মূলবস্ত কিন্বা সম্কর বন্তর গুণ জান। অসাধ্য 
অতএব সেই ব্যবস্থা প্রথম কথয়িতব্য। কএক নিশ্চিত প্রভাবদ্বার। 
বস্তসকল লীন হয় সে প্রভাব নানা প্রকার এতএব এই পুস্তকের ছুই 
ভাগ হইবে। প্রথমতঃ কিমিয়। প্রভাব দ্বিতীয়তঃ বন্বিষয়ক ।” 

পুস্তকখানির ভাষার প্রাঞ্ভলতা এই উদ্ধৃতি.হইতে লক্ষ্য কর! যায়। 
এই পুস্তকের ইংরেজী ভূমিকা এই : 
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বলার নিদর্শন 


৭1১৯৯॥ সামান্ত কাধ্যের নিমিত্ত অক্সিজান এই২ রূপে প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। বিশেষতঃ লৌহ। কিন্ব। মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে মাঙ্গানেসের 
কাল। অক্সি্ অগ্রিময় করণেতে কিন্বা কাঁচের রিটো্টের মধ্যে সেই 
অক্মিদের অদ্ধ পরিমিত শক্ত গান্ধকিকান্ন তাহাতে দিয়। বাটার উপর তাহা 
উত্তপ্ত করণেতে কিম্বা লোহ। বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে সোঁর। লবণ 
অগ্নিময় করণেতে। কিস্তু অতি নিভীজ অক্সিজান যদি চাহা যায় তবে! 
কাচের রিটোর্টের মধ্যে পতাষের খোরায়িত উত্তপ্ত করণেতে তাহা 
প্রাপ্ত হওয়। যায় । এবং সেই কাধ্যেতে পতাষ এবং খোরিক অয়ের 
মধ্যে যত অক্সিজান লীন হুইয়। থাকে তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটোর্টের 
মধ্যে কেবল পতাধিয়মের খোরিদ অবশিষ্ট থাকে। 

॥২০০। অক্সিজাঁন অত্যল্পরূপে জলে নিবিষ্ট হইতে পারে । একশত ঘন 
ক্রল পরিমিত জল ক্ফোটনেতে আকাশহীন হইলে তাহাতে যদি অক্মিজান 
কএক ঘণ্ট। পর্যযস্ত রাখ! যায় তবে সামান্য আকাশের ভার চাপায়নের 
দ্বারা ৩:৫৫ ব্রল নিবিষ্ট হয়। অপর অত্যন্ত চাপায়নের দ্বারা জলের 
জর্ধপরিমিত অক্িজান জল নিবিষ্ট হইতে পারে । 


৫৮ জন ম্যাক 


॥২০১। অক্সিজান সামান্ত আকাশ হইতে ভারি আছে । তের্মোষেতর 
৬ আর বারোমেতর ৩৭ অংশে থাকিলে ১০* ঘন ক্রল পরিমিত 
অক্িজানের পরিমান ৩৩৮৮৮ ষব ভার হইবেক। সামান্ত আকাশের 
গুরুত্ব যদি এক কহা। ঘাঁয় তবে অক্সিজানের স্বাভাবিক গুরুত্ব ১১১১১ 
হইবেক। 

॥২০২| অক্সিজান আকাশ দহন পোষক হয় এবং বাতী কয়লা গন্ধক 
ফোন্ফৌরস এবং লোহাঁর গুণ এবং অন্যান্য দহনীয় বস্ত সকল 
অক্সিজানের মধ্যে অধিক তেজালরূপে দগ্ধ হয়। 

1২০৩ অক্সিজান আকাঁশের মধ্যে প্রায় কোন বন্ধ দগ্ধ হইলে সেই 
আকাশ দগ্ধ বস্ততে লীন হওয়াতে তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় কিন্তু এ 
রীতির বৈপরীত্য কয়লা! অক্সিজান আকাশের মধ্যে দগ্ধ হইলেও 
আকাশের কিছু হাঁস হয় ন।। 

॥২০৪| অনেক২ বন্ত অক্সিজাঁন আকাশে দগ্ধ হইলে আরো অধিক ভাবি 
হুয় এবং এ ভারির বৃদ্ধি হসিত অক্সিজানের ভাঁরের সমান হইবে। 

1২০৫| কতক২ বস্ত অক্িজান আকাশের মধ্যে দগ্ধ হইলে সেই বস্তর 
ভারের হাস হয় এবং অক্সিজান যোল আন! লুপ্ত হইলে নৃতন এক বন্ধ 
উৎপন্ন হয়। অঙ্গার কিন্বা গন্ধক কিন্ব। ফোক্ষোরস অক্সিজান আকাশের 
মধ্যে দগ্ধ হইলে এইবপ কাধ্য হয়। 

(২০৬| কোন দ্হনীয় বস্ত আর অক্সিজানের পরম্পর লয়েতে ষে 
প্রত্যেক নৃতন বস্ত উৎপন্ন হয় তাহ! অস্ত্র কিন্ব!৷ অক্সিদ। অল্প এই প্রকার 
বন্ত বিশেষত: তাহার স্বাদ টক এবং তাহাঁতে ঘাসের রসেতে নীলবর্ণ বন্ধ 
লালবর্ণ হয় ও তাহ! ক্ষার বস্ততে লীন হইয়। তাহার ক্ষারত্ব নই করে। 
অল্প যে মূল বস্ত হইতে উৎপন্ন হয় অক্িদ সেই মূল হইতেও উৎপন্ন 
কিন্ত অব্সিদ অল্লাপেক্ষা অল্প অক্সিজান প্রা্ধ হওয়াতে অল্নতা প্রাপ্ত হয় 


রচনার নিদর্শন ৫৯ 


না। অকিিদ আর অস্র পরস্পর লীন হইলে লবণীয় নামক অশেষ প্রকার 
বস্ত উৎপন্ন হয়। 

॥২০৭| কোনং বস্ত অক্সিজানের ছুই নিশ্চিত ভাগে লীন হইয়া হ্দি 
সেইরূপে দুই নিশ্চিত অস্র জন্মায় তবে যে অগ্নেতে অধিক অক্িজান হয় 
সেই ইক্প্রত্ায়াস্ত হইবেক এবং ষে অল্নেতে অল্প অক্সিজান হয় তাহান্ব 
প্রত্যয়াস্ত হইবেক। অক্সিজানের সাহিত কোন এক বস্ত লীন হওয়াতে 
দুই অন্ন হইতে অধিক অক্ন যদি জন্মিয়া থাকে তবে সেই সকল অযত্ন 
নামের অগ্রে উপসর্গ যুক্ত হওয়াতে শ্রেণী পূর্বক তাহা নিশ্চয় কর! যায়। 
যথা গন্ধক ও অক্সিজান পরস্পর লীন হওয়াতে তিন প্রকার অঙ্ন 
উত্পন্ন হইতে পারে বিশেষত: গান্ধবিকাঞ্জ এবং গান্ধকায় ও 
উপগান্ধকান্্ (৫৬ ধারা দেখ )। 

॥২০৮। কোন ক্ষারেতে এই প্রকার বিশেষ অক্র লীন হওয়াতে ষে 
সকল লবণীয় বস্ত জন্মে সেই সকল লবণীয় বস্তনীমের শেষ বর্ণবূপ ধারাতে 
নিশ্চিত আছে। যথ! ইক্‌ প্রতায়াস্ত অমেতে যে লবণীয় বস্ত উৎপন্ন 
হয় তাহা গনিত প্রত্যয়ান্ত হয় এবং য প্রত্যয়াস্ত অয্নেতে যে লবণ উতৎপ 
হয় তাহা ইত প্রত্যয়াস্ত হয়। যথ| পতাঁষ ক্ষারেতে উপরি লিখিত 
তিন প্রকার অস্ত্র লীন হইলে তিন বিশেষ লবণ উৎপন্ন হয় সে সকল 
পতাষের গম্ধকায়িত ও পতাষের গন্ধকিত এবং পতাষের উপগন্ধকিত 
নামে বিশেষরূপে বিখ্যাত আছে। 

॥২০৯। সেইরূপেও অক্সিজান কোন বস্তর নানা ভাগেতে লীন হইলে 
সেই বস্তর নান। প্রকার নিশ্চিত অক্সিদ উৎপন্ন হইতে পারে। অপর 
যে অক্িদের মধ্যে অত্যন্প অক্সিজান থাকে তাহার সংজ্ঞ! প্রথমা- 
কিদ ও যাহাতে তাহা হইতে অধিক অক্সিজান হয় তাহার সংজা 
ছিতীয়াক্সিদ ও তাহা! হইতে অধিক অক্সিজান হইলে তৃতীয়াক্সিদ হক্ব 


৬০ জন ম্যাক 


ইত্যাদি এবং থে অক্সিদের মধ্যে অধিক অক্সিজান থাকে তাহার 
নাম পরমান্সিদ যেহেতুক ইহা হইতে সেই বন্তর আর অধিক অক্িদ 
জন্মে না। 

1২১০॥ অক্সিজান আকাশ-গ্রাণি-সকলের জীবন পোষক। সামান্য 
আকাশের মধ্যেস্থিত অক্রিজানের নিশ্বীপ আকর্ষণেতে তাবৎ জীব-জস্ত 
বীচিয়। থাকে এবং কোন প্রাণী সামান্য আঁকাঁশের নিশ্চিত পরিমাঁপে 
বন্ধ হইলে নিশ্চিত কাল পধ্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে কিন্ত অক্সিজানের 
এমত পরিমাণে অধিক কাল বীচিবে।”-কিমিয়। বিষ্ভার সার, 


পৃ. ১৩৭-৯ 


মুন ৪ 


(7১৮৫৬) 


ট" শতাবী ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন নমগ্র পৃথিবীর 
পক্ষে একটি গৌরবময় যুগ। তবে ভাঁরতবধের পক্ষে ইহা বল! 
যাঁয় বিশেষ করিয়া। কেননা পরাধীন অবস্থায়ও আমরা নৃত্তনকে 
সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে পরাহ্ুখ হই নাই। শল্যবিষ্ঠা ভারতের 
এক প্রাীন বিগ্ভা। মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া সুম্ম অংশ 
পরীক্ষা! না করিলে শল্যবিষ্ভ1' নিরর্৫থক। কিন্তু অন্যান্ত বিদ্যার মত 
শল্যবিদ্াও আমরা চর্চার অভাবে ভুলিতে বদি। শ্ধু ভুলিয়া গেলে 
ক্ষতি ছিল না, যত ক্ষতি মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচারে পাপবোধ, 
জন্মানোয়। 

এই পাপবোধের মূলে কুঠারাঘাত, মে কি সামান্য কথা? আজ 
হয়ত একথ। শুনিয়া আমর। হাসিব; কিন্তু সোয়া শ' বৎসর পূর্বে 
এমনটি ছিল না। তখন শবব্যবচ্ছেদের, অর্থাৎ মৃত মান্ষের দেহে 
অস্ত্রোপচার ব। কাটাকুটি এক ভীষণ পাপের ব্যাপার ছিল! ইহার বিরুদ্ধে 
ঈাড়াইয়াছিলেন কলিকাতা৷ মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক 
মধুহ্দন গুপ্ত । তিনি অগ্রণী হইয়া মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ 
করেন! তখন আমাদের একটি বহুকাঁলপোষিত কুমংস্কারে অত্যস্ত 
আঘাত লাগিয়াছিল, আর ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে এক নূতন জগৎ 
খুলিয়া যাইবারও পথ পাইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগিতা 
এবং উপকারিত। প্রত্যক্ষ করিয়৷ দেশবাঁমী এক অভিনব পথে গ্রবেশ্ব 


৬২ মধুসূদন গুধ 


করিলেন। মধুস্থদনের এই যুগান্তকারী কৃতিকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি 
দান কর! হয় ১৮৪৯ সনে, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ-কাঁধ্যের ঠিক তের বৎসর 
পরে। শিক্ষা-সমাজের (%0000911| 01 [)09086190৮) সভাপতি, 
ৰড়লাটের আইন-সচিব জন এলিয়ট ডিস্কওয়াটার বেখুন মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে মধুস্থদন গুপ্ধের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে 
আবেগপূর্ণ স্বললিত ভাষায় এই কৃতির বিষয় নিয়ব্ূপ উল্লেখ করিয়াছেন £ 
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এই উদ্ধৃতিতে মধুস্থদন গুপ্ত কর্তৃক সর্বপ্রথম শবদেহে অস্ত্রো- 
পচারের কথ৷ বেথুন বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তখন ছাত্রদের মধ্যেও 
চারি জন শবব্যবচ্ছেদে অগ্রসর হন। একথা একটু পরে আমর! 
জানিতে পারিব। 

এই শবব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছিল 


+:7369$660 01 2%১1$0 11584708807 €) (76 08200 21658808560, 187075 1835 
(91851. 85 0" 60) 58৮ 11) 1859, 505 910, 1094 706. 


মধুস্দন গুধ ৬৩ 


যে, তখন এ উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়মে তোপ পড়িয়াছিল। 
ইহার উল্লেখ সমসাময়িক পত্র-পত্জরিকাদিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ইহ! 
এতই প্রচলিত হইয়াছিল যে, এখনও লোকে অত্যন্ত গর্বতরে একথা! 
ৰলিয়। থাকে । 


গত শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বমরের মধ্যে এদেশে উচ্চতন চিকিৎসা- 
বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতায় স্থূল 
ফর নেটিব ডক্টরস” নামে একটি স্কুল ছিল। সেখানে হিন্দস্থানী ভাষায় 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল তত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়। হইত। 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেসব ইংরেজ 
ডাক্তার ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া এই স্কুলে শিক্ষ। প্রাপ্ত ছাত্রের 
চিকিৎসাকাধ্যে সহায়তা করিত। অবশ্য তাহারা সকলেই সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত হইত। পরে, কলিকাতা মাদ্রাসায় মেডিক্যাল ক্লাস 
এবং সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোল৷ হয় (ডিসেম্বর, ১৮২৬ )। 
এখানে ইংরেজীতে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক যথাক্রমে আরবী 
ও সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইত এবং ছাত্রের। এই সকল অনুবাদ-গ্রস্থের 
মাধ্যমে চিকিৎসাশান্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইত। সংস্কৃত কলেজসন্গিহিত 
এক বাটাীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষাদানার্থ একটি হাসপাতাল 
ধোলা হয় ১৮৩২ গরীষ্টাব্ধের প্রথমে । সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর 
অধ্যাপক ছিলেন প্রথমাবধি পণ্ডিত খুদিরাম বিশারদ। এখানকার 
মেডিক্যাল লেকচারার ছিলেন ডাঃ জন গ্রাণ্ট। উক্ত হাসপাতালে 
গিয়া ছাত্রের গ্রাণ্টের বক্তৃতা শুনিতেন। 


৩৪ মধুস্দন গুপ্ত 


মধুহ্দন গুধধ সংস্কৃত কলেজের বৈচ্যক শ্রেণীর একজন প্রখ্যাত 
ছাত্র। তিনি বৈগ্ভক বা চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্ততুল্য ব্যুৎপত্তি লাত 
করেন। অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ ১৮২৯ সনের প্রায় মাঝামাঝি 
হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছাত্রদের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। 
ইতিপূর্কবেই বৈচ্ধক শ্রেণীর প্রধান ছাত্র মধুস্থদন গুপ্তের পাঠোৎকর্ধ 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহারা মধুস্থদনকে ১৮৩০, 
মেমাস হইতে মালিক ষাট টাকা বেতনে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক পদে 
নিয়োজিত করিলেন। তাহার এই পদে নিয়োগ হেতু ছাত্রদের মধ্যে 
বিক্ষোভ দেখ! দেয়। সংবাদপত্রের স্তম্তেও এই বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ 
করে ।* কিন্তু কিছুতেই কিছু হুইল না, মধুস্যাদন স্বীয় পদে বহাল 
রহিলেন। তাহার নিয়োগে যে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ভুল করেন নাই, 
মধুহ্দনের পরবর্তী কাধ্যকলাপ দ্বার। তাহ! সপ্রমাণ হইল। 

মধুস্থদন ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী মাস পধ্যন্ত এই পদে কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন। এ সময়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়__কলিকাতা মা্রাস। 
ও গবনমেপ্ট সংস্কৃত কলেজে যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতের মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য বিচ্যাসমৃহ শিক্ষ। দেওয়া হইত। তখন ছিল ইংরেজী গ্রস্থাদি 
হুইতে এই ছুই ভাষায় অনুবাদের রেওয়াজ। অতি অল্লসংখ্যক ছাত্রই 
এই অনূদিত গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিত। প্রায় সব বই-ই 
গুদামজাত হইয়া অকেজো অবস্থায় পড়িয়। থাকিত। ১৮৩৪ সনে 
চার্সস সি. ট্রেভেলিয়ান হিসাব করিয়া দেখান যে, সরকারের শিক্ষা- 
খাতের কয়েক লক্ষ টাক। এইরূপে আটক পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু 
এ অন্ত কাহিনী । বৈদ্যক শ্রেণীতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্্ অধ্যয়ন- 


* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খগু-স্্রজেন্রনাথ বন্যোপাধ্যার়। ৩য় সং, 
পূ ৬৭। 


মধুষদেন গুপ্ত ৬৫ 


সৌকর্ধ্যার্থে মধুস্থদনকেও ইংরেজী বৈদ্যক-গ্রস্থ সংস্কৃত ভাষায় অস্থবাদ 
করিতে হ্য়। তিনি হুপারের "40160200195 50610090000” সংস্কৃতে 
অনুবা্ধ করেন। এই পুস্তকখাঁনি ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী নাগাদ 
ুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল। মধুস্থদন এই পুস্তক লিখিয়া' কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে সহম্ব টাকা পুরস্কার পান।* 


৩ 


স্থল ফর নোটিব ডক্টর্ন, কলিকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস 
কিংবা সংস্কৃত কলেজের বৈগ্যক শ্রেণী-__কোন স্থলেই উন্নততর চিকিৎসা- 
শাস্ত্র শিক্ষাদানের সুযোগ ছিল না, অথচ তখন এদেশীয়দের পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাবিগ্ভা শিখাইবার আবশ্ঠকত। সরকার নিজ প্রয়োজনেই বিশেষ 
ভাবে অন্থভব করিতেছিলেন। বড়লাট উইলিয়ম বেষ্টিস্ক ১৮৩৩ 
বষ্টাব্ধে ডাঃ জন গ্রাণ্ট, জে. পি. সি. সাদার্লগু, সি. সি. ট্রেভেলিয়ন, 
ডাঃ মণ্টফোর্ড জোসেফ ত্রামলি এবং দেওয়ান রামকল সেন-_এই 
পাচ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন ; উদ্দেস্ট-_-তাৎকাঁলিক 
চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্রসন্ধান এবং উন্নততর শিক্ষ। প্রবর্তনের 
উপায়-নির্ণয়। কমিটি কিছুকাল অন্থসন্ধানাস্তর এই মর্ে রিপোট 
দিলেন যে, চিকিৎসাশান্ত্রে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থ। 
তুলিয়া দিয়া একটি কলেজ স্থাপনের দিকে যেন সরকার অবিলম্বে 
মনোৌধষোগী হন। বড়লাট বেটিঙ্ক এই স্পারিশ গ্রহণ করিয়া ১৮৩৫, 
২৮শে জানুয়ারী কলিকাত! মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
_.* কালিকাতা। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস-_-বরজেক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । পৃ. ৩৬। 


১৩৫৪ সাল । 
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৬৬ ষধুক্দন গুপ্ত 


ঘোঁষণ।৷ করিলেন। পরবর্তী ১লা মার্চ হইতে অধ্যাপক নিয়োগ, 
ছাত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি কাধ্য সরু হইল। ডাঃ ব্রামলি অধ্যক্ষ, 
ডাঃ হেন্রি হারি গুভিব শারীরবিদ্যা। (40800০5 ) ও শল্যবিদ্ভার 
(3815৩2্চ ) অধাপক নিযুক্ত হইলেন। মধুস্দন ওপ্ত ১৭ই মার্চ 
১৮৩৫ হইতে এক শত টাকা মানিক বেতনে উক্ত বিষয়দয়ের 
“ডিমনৃষ্টেটর'-এর পদ লাঁভ করিলেন। 

১৮৩৫) ১ল! জুন ডাঃ ব্রামলি একটি প্রীরস্িক বক্তৃতার ছার 
কলেজের পাঠনা আরম্ভ করেন। গ্রীম্মাবকাশের পর পুনরায় কলেজের 
অধ্যাপনা স্থরু হয় পরবর্তী ২৮শে অক্টোবর । বিভিন্ন বিভাগেই 
পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। শবব্যবচ্ছেদ স্থুক হইতে আরও এক 
বংসর অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্বের মৃত পশু-দেহে অস্ত্রোপচার 
করিয়। ছেলেদের শারীরবিদ্ধা। বা এনাটোমী শিক্ষ। দেওয়া হইত। কিন্তু 
ইহাতে নরদেহের সমন্ত তথ্য জানা সম্ভবপর নয়। শবব্যবচ্ছেদদের 
বিরুদ্ধে এদেশীয়দের মনে তখন ঘোরতর কুসংস্কার বিছ্বামান ছিল। কিরূপে 
এই কুসংস্কার বিদূরণে শারীরবিগ্যার সহ-অধ্যাঁপক অগ্রণী হুইয়াছিলেন, 
বেখুন তাহাঁর চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন; এবং ইতিপূর্বেই তাহা! 
উদ্ধৃত কর! হইয়াছে । মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ভা: ব্রামলিও 
২৮শে অক্টোবর ১৮৩৬ তারিখের এই প্রথম শবব্যবচ্ছেদের একটি 
ক্ন্দর তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মধুস্থদন 
গুপ্তের নামোলেখ করেন নাই বটে, তবে তাহাতে তাহার প্রথম 
শবব্যবচ্ছেদের গৌরবের এতটুকুও অপহ্ৃব হয় না। ডাঃ ব্রামলগি-প্রদতত 


বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম £ 


020 0886 ৫%7 (29 00$০৮৪০, 1936], 010) 20%ড 5 1568:88৫ 
&৪ ৯0 ৪590610191৮ 10 606 8070518 ০01 006 70601081 0০11689, £০8 01 605 
20086 10691118906 00 1990906819]6 10501)8, &6 60917 ০দা0 80110868610, 


মধুসূদন গু ৬৭ 


2009:8008 8৪ 08889096100 0 606 1001080 ৪801606) 80৫ 12) 689 
01988200801 ৪1] 688 0:01988018 ০01 65৪ 0011969 ৪257 01 1006692 
91 6561৮ ৮:০৪০০৮-০৩0113, 0910000865660 আআ 8002780় 8৫৫ 
10108$5, ৪9৮98] ০01 609 20096 1706678881178 0868 01 8৪ ৮০৫5, 
890 6008 চ8৪ 20000001181)80। 60008) 606 801001016 62510 015 ০ 
60696 10011056155 3 000৮৪, 60৩ হ155698ট6 8197 10 ৮09 01057688 0০:0৪ 
6:8০ 01511125610 আঅ010)) 60000861০00 088 5৪ 596 60৮0690. 46 6১৪ 
ঠিে০ 866620106, 81] 60০10 90001001009 70:898906 98৭19190. 800 16 ৪৪ 
19118006101 00 আ1006088 (06 00301156100 82000686 60600, 10 01901551806 
0811 11110810988 6০ 17600£0188 119 1100901768008 ০1, ৪0 80018 ৪ 
0006 01 8৮0০০ 00109:00 000৮০) 019000 160 ৪80০0) 10000: 0 6061: 
০] 9০000৮৮0060 , * ৭ 


ডাঃ ব্রামলির এই উক্তির সঙ্গে বেখুনের কথাগুলি এখানে কতকটা 
যাঁচাঁই করিয়া লওয়! অপ্রানঙ্গিক হইবে না। বেখুন মধুস্দন গুপ্তকে 
প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সম্মান দিয়াছেন। ডাঃ ব্রামলি উপরের উদ্ধৃতিতে 
মধুস্থদনের নাম উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ 'এই কারণে ষে, তিনি 
শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, এবং মবুস্দনের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ 
অত্যন্ত স্বাভাবিক কাধ্য বলিয়াই তীঙ্কার মনে হইয়াছিল। কিন্তু 
বেখুনের এবং ব্রামলির বিবরণ দুইটির মধো কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য 
রহিয়াছে । বেখুন বলেন, ডাঃ গুডিব সমভিব্যাহারে যধুস্ছদন গুদামে 
গিয়। শবব্যবচ্ছেদ করেন, ছাত্রগণ অবাক্‌ বিশ্ময়ে দরজা-জানালাঁর ফাঁক 
দিয়। তাহ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ডাঃ ব্রামলি পরিফাঁর বলিতেছেন 
যে, কলেজের চারি জন উংকষ্ট বুদ্ধিমান ছাত্র অন্য ছাত্রদের সহযোগিতায় 
অধ্যাপকগণের সম্মুখে সর্বপ্রথম অতি নিপুণতার সহিত শবব্যবচ্ছেদ 
করে। এই কার্য সম্পাদিত হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোবর 
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ইহার অল্পকাল পরে শিক্ষাবিষয়ক জেনারাল কমিটিকে কলেজ-নংক্রাস্ত 
কার্ধযাবলীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে ডাঃ ব্রামলি উক্ত চারি জন ছাত্রের 
কৃত কর্মের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। মধুন্দন বাদে বেখনের 
অপেক্ষা ব্রামলির অন্য সব কথাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি। 
একটি কথা উঠিতে পারে, দুই তারিখে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে 
কিনা । কিন্তু এপ ধারণ করিবার কাঁরণ দেখি না। ছুই দিনে 
ছুইটি কাধ্য সম্পাদিত হইলে-_এবং ইহা যুগাস্তকারী বলিয়! ব্রামলি 
ও বেখুন দুই জনেই উল্লেখ করিয়াছেন-_ব্রামলি প্রদত্ত বিবরণে নিশ্চয়ই 
উহার উল্লেখ থাকিত। অধিকন্ত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জে. কার 
তীহার ইংরেজী পুস্তকের* “মেডিক্যাল কলেজ" অধ্যায়ে উক্ত এক 
তারিখের কথাই বলিয়াছেন। তবে ইহা অসম্ভব নয় ষে, একই দিনে 
পর পর এই দুইটি কাধ্য সংঘটিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, 
মধুসুদেনের কৃতি সম্পর্কে ডাঃ ত্রীমলি উল্লেখ না করিলেও আমরা এখানে 
বেখুনের কথাকেই মান্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। কার-ও নিজ 
গ্রন্থে ডাঃ ব্রামলির উক্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়। বেখুনের কথাও 
পাঁদটাকায় দিয়াছেন; তিনি এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা মন্তব্য 
করেন নাই। ডাঃ ব্রামলির বিবরণে উক্ত চারি জন ছাত্র ষথাক্রমে_- 
উমীচরণ শেঠ, রাজরুষ দে, দ্বারকানাথ গুপু এবং নবীনচন্দ্র মিত্র ।৭" 
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10656880108 88208106৮0৫ 0০৮০১৪৭ 1947. ভ্র্ঠব্য। এই প্রবন্ধে বর্তমান লেখক 
কলিকাতা মেস্তিষ্কাল কলেজের প্রথম দিকৃকার ইতিহান সমসাময়িক মরকারী নথিপত্র 
ৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


মধুস্থদন ৩% ৬. 
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মধুন্থদন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়! দক্ষতার সহিত কাধ্য করিয়৷ 
যাইতে লাগিলেন । মধুস্থদনের উৎসাহ ও ধৈধ্য ছিল জপরিমীম। 
কলেজে শিক্ষকতা কাঁলে তিনি অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পাশ্চাত্য 
চিকিৎদাশাসপ্ত্রের বিভিম্ন বিষয় রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪ সনের 
নবেশ্বর কলেজের উচ্চতম ' শ্রেণীর যে শেষ পরীক্ষা হয় তাহাতে মধুসথদন 
উপস্থিত হইয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জেনারাল কমিটির 


রিপোর্ট হইতে মধুহ্থদনের বিষয় এখানে উদ্ধৃত করিয়। দিলাম £ 
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১৮৪০-৪১ সন নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিংসাশাত্ত্র সম্পর্কে 
কি কি বিষয় অধীত হইত, এই ফিরিস্তি হইতে তাঁহ। জান। যাইতেছে। 
মধুস্দন গ্প্ত সকল বিষয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষকগণের 
উপরের মস্তব্য হইতে জাঁন। যায়, তিনি অধিক বয়সে ইংরেজী শিথিতে 
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৭০ মধুনুদন গুপ্ত 


আরস্ভ করেন বলিয়। এ ভাষায় তেমন বুৎপন্ন হইতে পারেন নাই, 
তথাপি উত্তরপত্র যথাযথ হওয়ায় তাহার! তাহাকে পরীক্ষায় উত্তীণ 
বলিয়া ধরিয়া লন। 

কলিকাত মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় (১৮৪০) উত্তীর্ণ 
হুইয়া অন্যান্য ছাত্রদের মত মধুস্দনও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। 
সার্টিফিকেটখানি ইংরেজী, আরবী এবং বাংল এই তিনটি ভাষায় 
পাশাপাশি লেখা । এসেসর, পরীক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক মোঁট 
সাতাশ জনের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই সার্টিফিকেটখানিতে। বাংলা অংশ 
এখানে দিলাম £ 

“আমর! মনোষোগপূর্ববক সম্যক্‌ প্রকারে ইং ১৮৪* নবেম্বর মাসের 
২৬ দিনে বৈচ্বাটা নিবাসী মধুন্দন গুপ্তের পরীক্ষা লইয়া তাহাকে 
প্রশংসাপত্র দিতেছি । ইনি শারীরবিগ্যা, দ্রব্যতত্বজ্ঞান, ভ্রব্যগুণ ও 
কিমিয়া বিদ্যা এই সকল বিষয়েতে বিশেষ নিপুণ এবং ওষধ প্রস্তুত 
করণে ও তহ্যবহারে আর অস্ত্রবিদ্যা ও তচ্চিকিৎসাকর্মে প্রকৃত উপযুক্ত 
হইয়াছেন ইহাতে ইনি রাজকীয় চিকিৎসক সাধারণের পদপ্রাঙ্ধ হইতে 
পারেন এবং হকার ব্যতিরেকে স্বয়ং তৎকশ্ম নির্বাহ করিতে পারেন । 

উক্ত ব্যক্তির বাঙ্গলাদেশীয় চিকিৎস! বিদ্যালয়ে অধ্যায়নারস্তাীবধি 
একাল পধ্যস্ত হ্ুশীলতায় ও পরিশ্রমেতে আমরা সন্তষ্ট হইয়াছি।” 

সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে লইয়া কলেজের পরীক্ষক বো 
গঠিত হইত। পরীক্ষাস্তে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের কথা৷ জানাইয়া 
বোর্ড জেনারাল কমিটিকে একটি বিবরণ পাঠাইতেন। কমিটি ইহার 
উপর নির্ভর করিয়া! ছাত্রদের ডিপ্লোমা দিতেন, সরকারকেও অন্থরোধ 
জানাইতেন পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রদের য্থাষথ পুরস্কৃত করিতে । এবারের 
রিপোর্টে ( ১৮৪*-৪১, পৃ. ৮২ ) জেনারাল কমিটি লিখিলেন : 


মধুস্দন গুপ্ত ১ 


1006 03909191 002100016669 ০01 00110 10861006100 00108107058 60৪ 
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00119£9 10101070058 ৫: ৪1590 6০0 60৩ ৪65৩০ ৪6309068 1080090 10 6129 
2091210, 000810080800 0০০6০ ৪0 1558 70218008, 0000১০ 800 68৪ 
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0০0119£5, 615 7500:৮64 ০ 60৪০ 2190198] 130870, 800 60 18৪ 
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জেনারাল কমিটি রিপোর্টে বলেন যে, উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মধুত্দন 
গুপ্ত প্রমুখ সাত জন তখনও মেডিক্যাল কলেজের কর্মে লিপ্ত । তাহার! 
মেডিক্যাল বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, তাহার! সাঁব-এসিষ্টাণ্ট 
সার্জন রূপে সব সময়েই এই কন্মীদের পাইতে পারেন। মধুস্দন এই 
পদে উন্নীত হইলেও কখনও কর্মব্যপদেশে অন্তত্র যান নাই; আমন্ৃত্যু 
মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শিক্ষক-কম্মীই তিনি রহিয়! গেলেন । 


৫ 


ইংরেজ অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক দ্রিকে যেমন বিটিশ সৈন্য- 
ঘাটির সংখ্যা বাড়াইতে হইল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ প্রজার 
চিকিৎমাদিরও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই ছুই কারণেই 
মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ১৮৩৯ সনে একটি হিন্দৃস্থাণী ক্লান বা শ্রেণী 
খোলা হইল; এখানে চিকিৎসাঁবিদ্যার বিষয়সমূহ মাতৃভাষা হিন্দুস্থানীর 
মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিমীঞ্চলের ছাত্রদের মোটামুটি শিখাইয়া দেওয়। 
হইত। এই হিন্দুস্থানী ক্লাস মিলিটারি ক্লাপ? এবং “সেকেগ্ডারি 
কলাম” নামেও আখ্যাত হইতে থাকে । কর্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর কাধ্যের 
উকত্ধ বিধানে মনোষোগী হইয়া ১৮৪৩-৪ সনে ইহ! পুনর্গঠিত 
করেন, এবং মধুস্দন গুপ্তের উপর ইহার তত্বাবধানের তার দেন। 


২ মধুস্থদন গুপ্ত 


মধুন্ঘন যেডিক্যাল কলেজের “ডিমনষ্ট্রেটর অফ এনাটমি এগ সাম্ধারি, 
পদে পূর্বববৎ বহাল রহিলেন। ইহার সঙ্গে তিনি এই বিভাগ পরিচালনায় 
গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার এই নৃতন পদ্ধের নাম হইল 
'হ্থপারিশ্টেখেপ্ট অফ দি সেকেপ্ডারী ক্লাস। মধুস্দনের সাক্ষাৎ 
তত্বাবধানে অস্ত্রোপচার তথ্য শবব্যবচ্ছেদাদিও এই শ্রেণীর ছাত্রগণ 
এই সময় হইতে প্রথম আরম্ভ করিল। মেডিক্যাল কলেজের 
সিনিয়র অধ্যাপক এলান ওয়েব এই শ্রেণীর “ভিজিটর ব। পরিদর্শক 
নিযুক্ত হইলেন ।* 

বাংলা, উর্দ,. প্রভৃতি দেশভাষায় চিকিৎদা-বিয়যক পুস্তক 
 অন্বাধ ও সংকলনে সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়ার কথা হয় ১৮৪৪ 
সন নাগাদ । বাংলা ভাষায় পুস্তক নংকলনের ভার লন মধুস্ঘন গুপ্ত । 
তিনি “লগ্ন ফাশ্নাকোঁপিয়া” গ্রন্থের বাংল অস্কুবাদ করিয়া ছিলেন। 
১৮৪৪-৫ সনের শিক্ষা-সমাজের (জেনারাল কমিটি ইত্যাদির পরিবর্তে 
১৮৪২ মন হইতে ইহ 0০9910011 01 75000961070, নামেই পরিচিত 
হয়) বাধিক রিপোর্টে এবিষয়টির এইরূপ উল্লেখ পাই £ 


*/]100610 279 86 0265806 10. 616 0298৪ * « 95 961] 8৪ 71381088198 
65081806100 01 608 10000) চ0911008000098 70:608190 ১৮৮ 20001 
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এই গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সনে প্রকাশিত হয়। 

মধুসথদনের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় এবং “পরিদর্শক 
ওয়েবের চেষ্টা-যত্বে হিন্স্থানী শ্রেণীর ছাত্রগণ অধীতব্য বিষয়ে দ্রুত 
উন্নতি করিতে লাগিল। ছুই বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ পরিচয়ও 

ক 48007 ০01 47১6 02621 00717818166 01 7840786 বীনা 886. 


10£ 3549-44. ৮. 6৭. 
1 খপৃ.২৩ 


মধুহ্দন গু ৭৩, 


পাওয়। গেল। শিক্ষ/-সম্াজ ১৮৪৫-৪৬ সনে এই শ্রেণীর পরিচালন।: 
ব্যাপারে অধ্যাপক ওয়েব এবং পণ্ডিত মধুসুদ্বন গুপ্ঠের কৃতির কথা. 
এইরূপ উল্লেখ করেন £ 


“দ89 6000006) 07797180690 06600581008, 800 86681020806 ০01 6৪ 
2011887 01888 708৮5 5961) 20086 88018180102 8720. 20060 01801 1৪ 
0089 6০ 7:015880£ 6৮০ ৪0৫. 280018 0৫000390000 0০00$9 10: 609 
0:01919005 ০1 1005 008118১0006 12000165010 01500) 01 ৪৮9০৮ 089৪১৪ 
৮ 82600০7 ও 


এই শ্রেণীর ভিজিটর, অধ্যাপক এলান ওয়েব ১৯শে জান্ুম্বারী 
১৮৪৬ তারিখে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণানস্তর উচ্চতন কর্তৃপক্ষকে যে 
রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে তিনি মধুস্দনের কৃতিত্বের কথা মুক্ত- 


কণ্ঠে হ্বীকার করেন। এখানে ওয়েবের মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত হইল : 
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এই হিন্দুস্থানী ছাত্রের ছিল অধিকাংশই মুসলমান। তাঁহাদের 
মধ্যেও শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার বলবৎ ছিল। অধ্যাপক 
ওয়েব শুধু মধুন্থদনের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত 
হন নাই, হিন্দু ছাত্রদের মত মুসলমান ছাত্রদেরও যে মধুক্থদন শবব্যবচ্ছেদে 
উদ্বন্ধ করিতে লক্ষম হুইয়াছেন, এ কারণেও তিনি তাহাকে 
বিশেষ হুথ্যাতি করিলেন। শিক্ষাসমাজ পরবর্তী বাধিক, 


ক এ, ১৮৪৫-৬, পু. ১১৮ 


এ 


৭৪ মধুস্দন গুণ 


রিপোর্টগুলিতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হিন্দস্থানী শ্রেণীর ছাত্রদের 
কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়! প্রতিবারই পণ্ডিত মধুস্দেন গুপ্তের অধ্যাপনা, 
শবব্যবচ্ছেদ-পারিপাট্য এবং সুষ্ঠু পরিচালনার প্রশস্তি করিয়াছেন । 
১৮৪৬-৪৭ সনের রিপোঁটে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রই মধুসুদন 
গুধ-গ্রদত্ত উর্দ, নোটগুলির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবচ্ছেদ-কাধ্য করিয়া 
যাইত।* মধুস্থঘনের অধ্যাঁপনা-গুণে তাহারা শারীরবিদ্যা বিষয়ে 
বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। 


ঙ 


মধুস্থদনের গুণপনায় কর্তৃপক্ষ যে মুগ্ধ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য । 
তাহার তাহাকে ১৮৪৮ সন নাগাদ প্রথম শ্রেণীর সাঁব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন 
পদে উন্নীত করিলেন ।ণ ইহার পর বৎসর, ১৮৪৯ সনে মধুস্থদন কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক যে বিশেষ সম্মীনে সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ 
গোঁড়াতেই করিয়াছি। এ সময়ের বিখ্যাত শিল্পী মিসেস বেলনস 
মধুস্থদনের একখানি তৈলচিত্র আকিয়া দেন। বেখুন সাহেব মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে এ বৎসরে এই তৈলচিত্রধানি উন্মোচন করেন। এই 
সময়ে তিনি মধুহুদনের উচ্ছৃসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন । এ সব কথ! 
আমর! আগেই পাইয়াছি। 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অস্তভূক্ত হিন্দুস্থানী র্লাস বা 
শ্রেণীর মত একটি বাংল শ্রেণী বা বিভাগ খোলার আবশ্তকতাও ক্রমে 
কতৃপক্ষ অনুভব কবিলেন। এ বিষয়ে ১৮৪৩ সনেই দেওয়ান 





* এ ১৮৪৬-৭, পৃ, ৯২ 
1 এ ১৮৪৮-৯, পৃ, ১১৯ 


মধুস্থদন ওপ্ত ৭৫ 


রামকমল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষা-সমাঁজের সেক্রেটারী 
এবং মেডিক্যাল কলেজের অন্ততম অধ্যাপক ডাঃ এফ. জে. মৌএট 
একটি পরিকল্পন। তৈরী করিয়াছিলেন । প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৫২ 
সনের প্রথমে কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনানুষায়ী কাধ্য করিতে অগ্রসর 
হইলেন। তখন বাংল! দেশের বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে, জেল।-শহবে, 
এমনকি অভ্যন্তর ভাগে গ্রামাঞ্চলেও চিকিৎসকদের প্রয়োজন নিতান্তই 
অনুভূত হইতেছিল। ১৮৫২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজের 
অস্ততুক্তি করিয়। একটি বাঁংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলা হইল। হিন্দুস্থানী 
বিভাগের ন্যায় বাংল! বিভাগেরও স্থুপারিপ্টেণ্ডে্ট বা তত্বাবধায়ক 
নিষুক্ত হইলেন মধূস্ছদন গুপ্ঠ। মেটিরিয়া মেডিক! বা! ভৈষজ্য-সংহিতাঁর 
অধ্যাপক হইলেন শিবচন্দ্র কম্মকাঁর; মেডিসিন বা ভেষজতত্ব অধ্যাঁপনার 
ভাঁর পড়িল প্রসন্নকুমার মিত্রের উপর | মপৃস্থদন স্বয়ং শারীরবিচা বা 
এনাটমি এবং শল্যবিদ্া। শিক্ষার ভার লইলেন। ১৮৫২ মনে মধুক্থদনের 
“এনাঁটোমী ব। শারীরবিষ্যা” শীর্ষক বাংলা পুস্তক বাহির হয়। 

হিন্দস্থানী বিভাগের মত বাংল! বিভাগেরও উত্তরোত্তর উন্নতি 
হইতে লাগিল । উদ্ভিদ্বিদ্যা, রসায়ন, পদীর্থবিদ্য।, শারীরতত্ব, ভেষজবিদ্যা, 
প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা অন্ঠবাঁদ ও মংকলনপ্রস্থ ক্রমশ; প্রকাশিত হইল। 
কলিকাত! মেডিক্যাল কলেজ যেমন এ যুগে বিজ্ঞান-চগ্ঠার এক উৎকৃষ্ট 
কেন্দ্র হইয়া উঠে, সেইরূপ কলেজের বাংলা! বিভাগও বঙ্গভাষায় লিখিত 
সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশান্ত্র বিষয়ক পুস্তক রচনায় নানাভাবে 
অন্থপ্রেরণা যোগায়। বাংলা বিভাগ হইতে ভউত্তীণ ছাভ্রেরা মকম্বল 
অঞ্চলে চিকিৎসক হইয়া যাইতেন ; স্থানীয় অধিবালীদ্বের নিকট তাহার। 
“নেটিব ডাক্তার? বলিয়া পরিচিত ছিলেন বাংল! বিভাঁগ পরিচালনায় 
মধুস্দনের কৃতিত্বও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 


৭৬ বধূন্দেন গুণ 
ণ 


ম্ুত্থঘনের কর্ম্ববল জীবনের অবসান ঘটে ১৫ই নবেন্বত্ব ১৮৫৬ 
দিকদে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুধ “সংবাদ প্রভাকরে' (২০শে নবেম্বর, 
১৮৫৬) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্য সংবাদ প্রর্ধানকালে 
মধুসথধনের উদ্দেশ্যে একটি পংক্তিমাত্র লেখেন ; “উক্ত কলেজের 
বাংল। ক্লাসের ব্যবচ্ছেদ বিদ্ভার বক্তৃতাকারক বাবু মধুস্থদন গুপ্ত পঞ্চত 
পাইস্বাছেন।” পরবর্তী ২২শে নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের “স্বাদ ভাক্কর, 
মধুস্ঘন গুপ্ত সম্পর্কে সবিস্তারে নিয়ব্ূপ লিখিয়াছেন £ 

উক্ত গুপ্ত বাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাঁতে আমর! অতিশম্ম দুঃখিত 
হইলাম, মধুস্দনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়িগণের আদি- 
পুরুষ ছিলেন, এতদেশীয়ের৷ বিশেষত হিন্দু জাতিরা মৃতদেহ ম্পর্শ 
করিবেন দুরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে 
স্থানে শব রাখে গোময় জলে সেস্থান পধ্যন্ত ধৌত করেন, শব লয় 
গেলে বহিচ্ধণর পধ্যস্ত গোময় জলের ছিট। দ্রেন, মুত দেহের বিষয়ে 
অন্তাপিও ঘে জাতির দ্বণা ও পাঁপবোধ রহিয়াছে মধুস্থদনবাবু সেই 
জাতির ষধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে 
প্রবিষ্ট হুইয়। হিন্দু জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ্র কার্য্ে 
প্রবর্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কাধ্যে 
স্পটু হইয়াছেন। এ বাবুই তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, 
মধুহ্ঘন গুপ্ত ত্বজাতীর বৈগ্যক বিষ্ভায় এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিষ্ভায় 
সথপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাহার 
মৃত্যু দমাচাঁরে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বু লোৌক আক্ষেপ করিবেন ।” 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে মধুস্দনের সংশ্রব ইহার 


'মধুন্দন গুপ্ত ৭৭ 


প্রতিষ্ঠা হইতে । দীর্ঘ বাইশ বংসর পধ্যস্ত সাতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ 
জানবুদ্ধি মত তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল 
কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ টি. ডব্লিউ. উইলমন কলেজের ১৮৫৬- 
৫৭ সনের বাধিক বিবরণ দান প্রসজে মধুস্থদনের মৃত্যু-সম্পর্কেও 
তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তীকে (10190607০01 00110 [0৭0000100) 
লিখিলেন £ 
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শশ্বাবলা 


চিকিৎসাবিষ্ভা বিষয়ক পুস্তক মধুস্থদনের পূর্বেও প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। কিন্তূ এই সময় হইতে সরকারী আন্গুকুল্যে উক্ত বিষয়ের 
্রন্থাপি প্রকাশিত হইতে থাকে; আর মধুক্দনই এ ব্যাপারে অগ্রণী 
হইয়াছিলেন। তাহার দুইখানি পুস্তক পাইয়াছি। 

লগ্ন ফার্মাকোপিয়। / অর্থাৎ / ইংলপ্তীয় উধধ কল্লাবলী / ঞ্রীল 
শীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যন্থারে কলিকাতার / রাঁজকীয় চিকিৎসা 
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1856-67, ২ 900, 


৭৮ মধুন্দন গুপ্ত 


বিগ্ভালয়ের | শ্রীমধুস্থদন গুপ্ত কর্তৃক অন্বাদিতা / বিসাঁপ্ণ কালেজের 
যস্থালয়ে মুদ্রিত৷ / কলিকাতা / ইং সন ১৮৪৯। 


পুস্তকখানির ইংরাজী আখ্যাঁপত্রখানি এখানে দিলাম £ 
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পুস্তকের ভূমিকা £ 

“শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের আজ্জানুমারে লাঁগুন ফার্মীকোপিয়া অর্থাৎ 
ইংরাজী ওষধ কল্পাবলীর সাধু বঙ্গভাঁষাতে অন্বাদিতা৷ ও মুদ্দিতা হইল। 
যে রূপ এ গ্রন্থ হিন্দীতে অন্ুবাদিত হইয়াছে সেইরূপ বঙ্গভাষাঁতে হইবেক 
এই আজ্ঞাহেত্তক আমি সেই রীতিক্রমে এই গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছি 
অথাৎ প্রত্যেক ওষধের ইংরাজী ও লাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি 
পশ্চাৎ এ সকলের নাম বঙ্গভাষাতেও লিখিয়াছি যে সকল ওধধাদির 
নাম ব ঙ্গভাষাতে নাই তাহ! কল্পিত করিয়। অনায়াসে বোধগম্য যাহাতে 
হয় তাহা করিয়াছি কিন্তু অনেক ইংরাজী দ্রব্যের নাম বঙ্গভাষায় প্রার্থ 
ন। হওয়ীতে তাহাদিগের কেবল ইংরাজী নাম লিখিত হুইয়াছে ফেমন 
ইপিকাকুত্ৰানা ইত্যাদি ।-- 

চিকিৎসা! গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ সকল চলিত বঙ্গভাষায় প্রায় ন। 
থাকায় এই গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শব্ধ প্রয়োগ করা গিয়াছে কিন্ত 
বঙ্গতাষাতে যাহা! চলিত আছে তাহ সাধ্যমতে পরিত্যাগ করা জায় 


নাই ।-_ 
শ্রীমধুহ্দন গুপ্ত ।” 


মধুস্দ্বন গুপ্ত ৭8 


রচনার নিদর্শন : 
4 পরিমাণের পরিভীষ! । 
ইংলগুদেশে ছুই প্রকার তুলামান চলিত আছে এক স্থ্ব্ণ 
রৌপ্যার্দির পরিমাণার্থক দ্বিতীয় অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যাদির পৰিমাণ 
নিমিত্তক পরন্ত যে তুলামান স্ববর্ণাদি বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তন্বারা 
চিকিৎসকের ওষধার্দি তোলন করেন এবং ইংরাঁজী ভাষাতে তাহাকে 
্য়ওয়েট কহে ইহাঁর সংজ্ঞ। বিশেষ ও প্রতোকের সঙ্কেত চিহু এই । 
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ইংলগুদেশে তৈলমগ্যাঁদি দ্রব দ্রব্যের পরিমাণাঁথ যে ভাওমান ব্যবহৃত 
হয় তাহাকে ইংরাঁজী ভাষাতে ইন্পিরিয়েল মেজর কহে অর্থাৎ 
রাজকীয় পরিমাণ ফেহেতুক ইহা তদ্দেশীয় রাঁজান্ুমত এ ভাগুমানের 
নাঁম ও চিহ্ন এই । যথা। 


১ গ্যালন ০ -** ৮ পৈপ্ট , 

১ পৈণ্ট 0 *** ২০ এক্স 

১ উন্স [ত। ্ ৮ ড্রাম 

১ডাম [9 | 5০০ ৬ বিন্দু 

১ ড্রপ 19 ্ ১ বিন্দু 
__* কোম্পানীর নৃহন এক পিকীতে ৪৫ গ্রেন পন এ শিকীর পরিমিত এক 


পিত্তজতারকে মমান তিন ভাগ করিঃ। কাটা জায় তবে এক এক ভাগ ১৫ গ্রেন হয 
পুনর্বধার এ ১৫ গ্রেন পগ্জিমিত তাঁরকে সমান তিন ভাগ কর! জায় তবে পঞ্চ গ্রেন হয় এবং 
্র পঞ্চ গ্রেন তারকে পঞ্চ ভাগ সমান করিয়! কাটিলে এক এক গ্রেন হইবেক। 


৩ মধুস্দন গুণ 
“| ওষধ রাখিবার পান্রাদির নিয়ম । 


যে সকল পাত্রাদিতে ওধধ প্রস্তুত করিবেক কিন্ব। রাখিবেক তাহ 
এমত ধাতুদ্ধার। নিশ্মিত হইবেক যাহার সংযোগে এ উধধ বিকৃতি প্রীপ্ু 
ন। হয়। 

কাঁচের পাত্র ও প্রস্তরময় খল্প এবং মৃগ্য় পাত্র এবং লৌহের 
হামাষদিত্তা প্রভৃতি ব্যবহার্য এবং তাত্ময় ও সীসকময় পাত্রাদি 
অব্যবহাধ্য । 

যে সমস্ত অন্ন ও ক্ষার এবং ধাতৃঘটিত ওষধ আর সকল প্রকার 
লবণ এই সকল ত্রব্য কেবল কাচের সিসীতে কিম্বা বোতলে রাঁখিবেক 
ও ভাহারদিগের মুখ কাচের ছিপি দ্বারা স্ুন্দররূপে রুদ্ধ করিয়া 
রাখিবেক ।” পৃ. ১ 


* «| ধর্মামেটর অর্থাৎ উঞ্ণপরিমাপক যন্ত্রের বিবরণ। 
বায় ও জল ইত্যাদি বন্তর উষ্ণতার তারতম্য অবগত হইবার কারণ 
এক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নাম ফার্ণ হৈট্সথর্ণামেটর কারণ এ যন্ত 
ফার্ণছৈট নামক সাহেব দ্বারা প্রথমতঃ স্থ্ট হইয়াছিল । 
গুধধ প্রপ্তত করণ সময়ে যত উত্তাপ আবশ্কক হইবেক তাহার 
সীম। এ যন্ত্র বারা অবগত হইবেক। যখন পক্কজলের অর্থাৎ অত্যুষণ 





€ খর্মামেটর বস্তের ভুল বিবরণ এই এক হুঞ্ কাচনল উহার নীচের মুখ রুদ্ধ ও 
কিকিছ্বিস্বত এবং উত্ধমুখ দ্বাৰা বথ! প্রমাণ পার! প্রবেশ করাইয়া] এ সুখ রুদ্ধ করে এবং 
এ নল যে পিতলের দীর্ঘ পান্রেতে সংঘুক্ত থাকে তাহাতে ১ একাদি ২১২ জন্থদার! সমান 
বিভক্ত এই রেখ! লমুছের নাম ইংরাঁজীতে ডিসি কহে এবং সংস্কৃততে কল! কহ যাইতে 
পারে এ হ্বস্থ পার! উক্ণপ্রাপ্ত হইলে উপরি উঠে এবং লীতম্পর্শে নীচে পতিত হয়। 


মধুস্ছদন গু ৮১ 


জলের উত্ভীপ প্রয়োজন হুইবেক তাহার অত্যুষ্ণতা ২১২ ভিত অর্থাৎ 
কলা পর্যন্ত গ্রাহা এবং ষে স্থলে মৃছুসন্তাপ নির্দেশ করা যাইধেক তথ 
৯০ ডিগ্রি হইতে ১০০ একশত ডিগ্রি পর্যযস্ত জানিতে হইবেক। 


| লাটিন। ৷ ইংরাজী । 

। হৈদ্রাজিরৈ বৈরলোরিভম্‌। | বৈক্লোরৈভ. আব. মকুর্রী । 

( কোরোসিব. সরীমেট্‌ ) 

৷ সংস্কৃত। । বাঙ্গাল! । 

৷ রসকপ্ূুর । । রসকাঁপর। 
পারদ তুলাগৃহীত ২ পৌও 
সল্ফ্যরিক্‌ এসিড, অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক তুলাগৃহীত ৩ পৌও 
শুষ্ক লবণ ১। পৌও 


এক উপযুক্ত চীনার পাত্রে কিম্বা কাঁচের পানে পার! ও জল্ফ্যুরিক্‌ 
এসিড, একত্র পাঁক করিবেক পাকের শেষে উহ শুভ্র বর্ণ হইস্থা শু 
হইলে নামাইবেক এ শুভ্র বস্ত ইংরাঁজীতে বৈপর জল্ফেট আব মকু্ণরী 
কহে ইহা শীতল হইলে পর উক্ত লবণের সহি * মুত্তিকার খলে স্বুন্ব্ররূপ 
মর্দন করিবেক ম্দনানস্তর উর্ধপাতন যন্ত্র ছাঁব ভর্ধপাতিত করিবেক 
উর্দপাঁতন কালীন জাল ক্রমশঃ বুদ্ধি করিবেক, যাহা উপরিস্থ পাত্রে 


উঠিয়। লগ্ন হইবেক তাহাই রসকাঁপর। 
৷ লাঁটিন। ।ইংবাজী। 
। লৈকার্‌ হৈত্রীঞ্জিরৈবৈক্লোরিডৈ | | মোলুশন্‌ আব. বৈক্লোরৈড, আব 
মকুবারী। 
| বাঙ্গাল! । 
৷ রসকপূরের ভ্রব্য। 


বৈক্লোরৈড, মকুণরী অর্থাৎ রসকর্পুর "১৯ গ্রেন 
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হৈত্রোক্লোরেট অব এন্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাঁদুল ১০ গ্রেন 
পরিশ্রুত জল **" "১ পৈন্ট 
এই ছুই বস্ত জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক। 
। লাটিন। ৷ ইংরাজী । 
| হৈদ্রার্জিরৈ বৈক্লোরিডম্‌। | ক্লোরৈড. আঁব মকুটরী। কেলোমেল। 
। বাঙ্গালা 
৷ রসভস্ম। 
পারদ রঃ তুলাগৃহীত ৪ পৌগ্ 
সল্ফ্যরিক্‌ এসিড, অর্থাৎ গন্ধত্রাবক তুলাগৃহীত "১ ৩ ” 
লবণ নে না ১০ ” 


পরিশ্রুত জল যত আঁবশ্টক হইবেক তত লইবেক | 
এক উপযুক্ত পাত্রে ছুই পৌঁগু পার গন্ধক দ্রাবকের সহিত তাঁবং 
পাক করিবেক যাবৎ পথ্যস্ত বৈপর সল্‌্ফেট আব. মকুর্টরী প্রস্তুত হইয়া 
শুদ্ধ ন। হয় অর্থাৎ পার! শুষ্ধ হুইয়। শুভ্রবর্ণ হইলে নীমাইবেক এবং উহ। 
শীতল হইলে অবশিষ্ট ছুই পৌঁণ্ড পারার সহিত মিলিত করিয়া মৃত্তিকাঁর 
খলে রাখিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবেক ভাল মিশ্রিত হুইলে ইহাতে 
লবণ দিয়া পুনর্ববার এ সমস্ত দ্রব্য তাবৎ খলে মর্দন করিকে যাবৎ পারদ 
নিশ্চন্্র হইয়া না জায় পার! নিশ্চন্্র হইলে এঁ চূর্ণ উদ্ধপাঁতন করিয়া যাহা! 
উর্ধপাঁতিত হইবেক তাহা সুক্ষ চূর্ণ করিয়! পরিশ্রত জল দ্বার উত্তমরূপে 
ধৌত করিয়া শু করিয়া! রাখিবেক | পৃ. ১৪০-২ 
॥ লাটিন্‌। । ইংরাজী । 
। চিন্বট্যুরী। | টিষ্বট্যুর্স। 
। সংস্কৃত। 
| অবিষ্ট। 


মধুস্দন গুপ্ত ৮৩ 


স্থরাতে কোন ত্রব্য বাসিত করিয়। অর্থাৎ ভিজাইয়। রাখিলে উহ্বার 
নাম ইংরাঁজিতে টিক্কট্যুর কহে এবং বাঙ্গালাতে হুরাবানিত কছে। 
পৃ. ২১২ 

মধুস্থদনের দ্বিতীয় পুস্তকখানি-_ এনীটোমী । অর্থাৎ শারীরবিদ্ধ। | 
ইহারও দুইটি আখ্যাপত্র--ইংরেজী ও বাঁংলায়। বাংল। ও ইংরেজী 
আখ্যাপত্র ষথাক্রমে এই £ 

“এনাটোমী। /অর্থাৎ/ শারীরবিগ্যা। /তৎ প্রথম ভাগ মেডিকেল 
কালেজের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালি ছাত্রদিগের/ শারীরবিষ্ভার উপদ্বেশক/ 
মুসন গুপ্ প্রণীত। / কলিকাতা / ১২৫৯ শাল ইং মার্চ ১৮৫৩।” 


& 1 1150058] / ০01 / 809602027 800 7058৪101087 / 2516 1০ / 
08৮8০1065 / 7৮ / 680916 1189800092 300. | 9008. ৪০৫ 
19060:62 01 &05860105 8100 1১258101067 60 0706 [70177086501 1 80৫ 
7380£%159 0198888 ০1 0008 08100668 2090108] 0০011966 | 2100 1082229105 
[:016850৮01 11601011)9 / 10 ৮৪ 0০056, 8829076 / 0০11986, / 
08100%% : / 1859. 


পুশ্তকের বিষয়বস্ত নির্দেশক পূর্ববাভাষ অংশটি এখানে দেওয়। 
হইল । জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ তখনই কতটা 
সম্ভব হইয়াছিল; এই অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে। 

“এনাটোমীর প্ররূত অর্থ ছেদবিদ্যা বস্ততঃ চিকিৎসার্থক শারীরবিষ্যা। 
শারীরজ্ঞের মানব শারীরবিগ্ভাকে শাখাছয়ে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম 
জেনরেল এনাঁটোমী অর্থাৎ সামান্ত শারীরবিদ্যা এবং দ্বিতীয় ডিক্িপটিব 
এনাটোমী অর্থাৎ নির্দেশক শারীরবিদ্যা | 

শরীরের নিশ্মীপক সমবায়ি দ্রব্য সকলের ম্বভাব ও সামান্ত গুণ 
সমূহের বিবরণের নাম সামান্য শারীরবিদ্া। 

দেহের নান! ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্রদেশ কল 
এবং পৃথক পৃথক অংশের বাহ্‌ আরুতি ও আভ্যন্তর নিস্মিত এবং 


৮৪ মধুস্দন গুপ্ত 


তাহাদিগের ঘথারূপ পরস্পর অবস্থিতি এবং যোগ এ সমস্ত অংশের 
উৎপত্তির পর ঘে রূপ উত্তরোত্তরাবস্থা ইত্যাদির বিবরণের নাম নির্দেশক 
শারীরবিদ্যা। 

এই গ্রন্থে কেবল নির্দেশক শারীরবিষ্ভার বিষয় লিখিত হুইবেক ষাহা 
সাধারণ চিকিৎসকগণের পাঠ্য । 

শারীরবিদ্যার অঙ্গ যাহাকে ফিজিয়লজী অর্থাৎ প্রকৃতিবিদ্যা কহে 
তাহার দ্বার! সুস্থ শরীরের যে যে অবস্থা ও কর্শসকল এবং জীবনের 
ক্রিয়াবিধি সমুদয়ের জান হয়। 

শরীর ঘন এবং দ্রববস্ত দ্বারা নিশ্মিত। শরীরজ্ঞেরা কেবল ঘন 
অংশ সকলকেই শরীরের সমবাঁয়ি করিয়৷ গণ্য করিয়াছেন। রক্ত 
রল এবং লশীক1 এই তিন ভ্রবেতে কার্প সল বা ঘনকণা৷ কল মিলিত 
থাকাতে উক্ত তিন দ্রব ধাতুকেও ঘন বস্তর সহিত নিরূপণ করিয়াছেন । 
শরীরের ঘন বস্ত লিখিত সকলের নাঁম নিষ্ষে প্রদত্ত হইল। 


কাইল্‌। ব৷ "** রস। 
ব্লড.। ব। রি রক্ত। 
লিম্ফষ। ব। --" লসীক]। 
ইপিডাম্িক্‌টিস্ব। ব| '**. অন্তস্বক্‌ উপত্বকনথ ও কেশ। 
পীগমেণ্ট। বা "৮ বর্ণন্রব্য | 

এডিপোস্‌ টিস্থ। বা -** বসাবিল্লী। 

সেললর টিস্থা। বা :**.. কৌধিকবিলী। 
ফৈত্রস্‌টিহ। ব :-*  সৌত্রিক বিল্ী। 

ইলাষ্িক্‌ টিস্ বা ***. স্থিতিস্থাপক বিল্লী। 
কাটিলেজ। বা '"*. উপাস্থি এবং তাহার বিভেদ । 


বোন্স বা। ১ অস্থিগণ। 


মধুস্দন গঞ%& ৮৫ 


মসল্স। বা পেশীগণ। 
নর্বস্টিহ। বা স্নায়ুগণ। 
ব্লভবেসল্স। বা রক্তবহা নাড়ীগণ। 
এবমর্বেশ্ট বেসল্ন। বা আচ্ষক নাড়ীগণ। 
গ্লেওস্‌। বা গ্রস্থিগণ। 
সিরস্মিশ্বেন্স। বা মাত্বকবিল্লীগণ। 
টৈনোবিযেলমিম্বে ক্স । বা! ন্ৈিহিকবিল্লীগণ। 
মিরুকল্‌ মিদ্বেন্স। বা শ্লৈশ্মিকবিললীগণ। 
স্বীন্। বা ত্বক। 

সিক্রিটিং গ্নেওুস্‌। ব! আ্রাবগগ্রস্থিগণ। ইতি। 


অস্থি সকল শরীরের প্রধান আধারস্থান এই হেতুক অস্থির বিবরণ 
প্রথমতঃ কর্তবা ।৮* 


রচনার নিদর্শন 2 


“পাঁখিব বস্তর দ্বারা অস্থি সকলের দৃঢ়তা ও গ্ুলত। জন্মে এবং দৈহিক 
বস্তর ছারা তাহাদিগের বুদ্ধি ও পোষণ হয়। 

শরীরের মধ্যে অস্থি সকল স্ব স্ব স্থানে স্বীয় স্বীয় লিগেনেন্ট ব৷ বন্ধনী 
দ্বার গ্রথিত থাকায় তাহাকে স্বাভাবিক কঙ্কাল কহি। 

এ প্রত্যেক অস্থি স্ব স্বস্থানে অন্য কোন দ্রব্য কিম্বা তারের দ্বার! 
সংযুক্ত হইলে তাহাকে কত্রিম কঙ্কাল কহি। 

এ অস্থি সমস্ত চতুব্বিধ প্রকার, দীর্ঘ, কপাল, ক্ষত্র, এবং বিষম । 


* মধুন্দন গুপ্ত বিষয়ক তথ্যাদি এবং 'এনাটোমী' পুস্তক্ানি মধূহ্দনের বংশধর 
ভাক্তার যুক্ত স্রপ্রকাশ গুপ্তের সৌজনে পাইয়াছি। লেখক। 


৮৬ মধুসদন গুপ্ 


দীর্ঘাস্থি সকল হস্ত পাদ শাখাতে স্থিত, ইহার দ্বারা গমনাগমনাদি 
ক্রিয়া নির্বাহ হয়। বিবরণ করণের স্থগমার্থে ইহাদিগকে তিন ভাগে 
বিভক্ত কর! যাঁয় অর্থাৎ ছুই অস্ত এবং গাত্র, ইহাঁদিগের ভর্ধাস্ত ও 
অধোইস্ত সবল এবং তাহাতে সন্ধিস্থান থাকে; দুই অস্তের মধ্যে স্থিতি 
দীর্ঘভাগের নাম গাত্র। দীর্ঘাস্থি দিগের গাত্রের ভিতর দীর্ঘ নালী 
আছে এবং এ নালীর ভিতর মজ্জ। থাঁকে। 

কপলাস্তি সকল বিস্তৃত এবং চেপ্টা। শরীরের যে যে স্থলে অস্থিময় 
গহ্বর আছে সেই২ স্থান কপালাস্থিদিগের দ্বারা নিশ্মিত, ফেমন 
করোটির অস্থিসকল এবং বস্থিদেশের অস্থি মকল। কপাঁলাস্তথিরা ছুই প্লেট 
বা পত্র দ্বার! নিম্মিত এবং ছুই পত্রের মধ্যে যে কোযময় ভাগ তাহার 
নাম ডিপ্লোই বা দ্বিভেদক | 

ু্রাস্থিসকল শরীরের সেই সেই ভাগে স্থিত যে ষে স্থলে অধিক 
দুতার সহিত নানাবিধ ক্রিয়া একত্র আবশ্যক করে যেমন মণিবন্ধ গুল্ফ 
সন্ধিতে ক্ষদ্রাস্থিসকল একত্র সংযুক্ত হওয়াতে নানাবিধ ক্রিয়া অনায়াসে 
নির্বাহ হয় এবং অস্থিরও কোন আঘাত জন্মে না। 

এ সকল অস্থিকে বিষমাস্থি কহ! যায় ষাহার্দিগের কোন কোন 
অংশ দীধঘ এবং কোন কোন অংশ পাতলা অর্থাৎ সর্বত্র অসমান যেমন 
শঙ্খাস্থি, মাঢ্যাস্থি, কীলকাস্থি, হন্বস্থি এবং কশেরুক। দমন্ত ইত্যাদি । 

অস্থি সকলের বহিঃগ্রদেশে যে সকল উচ্চতা আছে তাহাদিগের বিবরণ । 

. অস্থি সকলের উপর যে ষে উচ্চ স্থান আছে ইংরাঁজীতে তাহাঁকে 
প্রোশেষ অর্থাৎ প্রবর্ধন কহে; প্রবর্ধন সকলের নাম তাহাদিগের 
আরুষ্জ্যনুসারে ও স্থিত্যন্সারে এবং কাধ্যান্থসারে প্রদত্ত হইয়াছে, 
যথ। কণ্ট কপ্রবর্ধন। কাকচঞ্ু প্রবর্ধন, পর্ধকৃতি প্রবর্ধন, আলি প্রবর্ধন, 
' শলাকা গ্রবঞ্ধন, ধাবন প্রবর্ধন, অনুপ্রস্থ প্রবর্ধন ইত্যাদি। 


মধুহ্দন গু ৮৭ 


অস্থিতে যে সকল খাত বা নিম্নতা ও ছিদ্র দৃষ্ট হয় তাহাদের 
নাম উক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন বজ্ষনাস্থিতে যে বড় খাত আছে 
তাহার আকৃতি পানপত্রের স্তায় প্রযুক্ত চষবখাত কহা যায়। যেখাত 
সকল গম্ভীর নহে তাহাদিগকে উত্তান খাঁত কহে, যথা ব। অপ্ডারুতি 
ছিন্র গোল ছিদ্র বিদীর্ঘ ছিদ্র স্যুপ্তীয় ছিদ্র মজ্জীয় ছিদ্র ইত্যাঁদি। 

প্রকৃতিস্থাবস্থাতে সমস্ত অস্থি একগ্রকার স্বত্রময় দৃঢ় বিল্লী বার! 
সর্বত্র আবৃত থাঁকে কেবল তাহাঁদিগের সদ্ধিপ্রদেশ সকল আবৃত হয় না। 
এ বিজীর নাম পেরিয়াষ্টিয়ম্‌ বা অস্থিবেষ্ট। অস্থিদ্দিগের সন্ধিস্থান 
সকল অতি পাতিল! উপাস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যে বিল্লী 
করোট্যস্থিদিগের উপরি ভাগে বিস্তৃত থাকে তাহার নাম পেরিকেবি- 
নিয়ম বা করোটিবে্ট। উপাস্থিদিগের উপর যে ঝিললী থাকে 
তাহ। উপাস্থিবেষ্ট। 

দীর্ঘাস্থিদিগের অন্তর্তীগে যে নালী আছে এবং তাহাঁব ভিতর 
ুত্ৰাস্থি কপলাস্থি ও বিষমাস্থিদিগের ভিতর যে সেল্ম বা কৌধাংশ 
সকল আছে তাহাদ্দিগের আচ্ছাদনকারিণী যে ঝিল্লী তাহা মেডেল্যরি 
মিন্বে নদ বা মজ্জীয়বিল্পী! উক্ত সকল ঝিল্লীনিগের উপর অস্থি 
পোষণকারি রক্তবহ নাঁড়ীনকল শাবীভূত হইয়া! অবস্থিতি করাতে 
অস্থিগত যে যে পরিবর্ত আবশ্যক হয় তাহা উৎপন্ন করে) এ নাড়ীদিগের 
দ্বার। মজ্জ। অস্থিদিগের ভিতর হ্ষ্ট হয়। সকল অস্থির ভিতর অর্থাৎ 
তাহাদ্দিগের নালীতে এবং কোষেতে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার তৈলবং বস্ত 
পূর্ণ থাকে তাহাকে মন্জ। কহে এ মজ্জা মজ্জীয়বি্ীতে বেষ্টিত থাকে। 
বালকের ব! ভ্রণের ঘষ্ঠ সপ্তাহ বয়মে অস্থি স্থানে প্রথমতঃ: উপাস্থিভাব 
সম্পূর্ণ হয় এবং সপ্তম সপ্তাহে আমিফিকেসন অর্থাৎ অস্থিভাব প্রথমত: 
ষক্রতে উপলব্ধ হয়, উত্তরোত্বর অন্তান্ত অস্থিদিগের অবয়বে ক্রন্থশঃ 


৮৮ মধুস্দন গুপ্ত 


অস্থিভাব জন্মে। যগ্যপিও পৃথক পৃথক অস্থির জননের পৃথক পৃথক্‌ 
মাস বৎসরাদি কাল নিয়ম্িতরূপে ইংরাজী শারীরবিগ্ভাতে নির্দিষ্ট আছে 
কিন্ত তাহাদদিগের বিশেষ বিবরণ কর! এস্থলে প্রয়োজন করে ন৷ কিন্ত 
ইহা জানা কর্তব্য যে যৌবনাবস্থাতে কন্কাল বা সমস্ত শারীরাস্থি 
সম্পূর্ণরূপে অস্থিত্ব প্রাঞ্চ হয় এবং শারীরজ্ঞেরা কছেন যে কন্কাল ২৪৬ 
ছুই শত বট্‌ চত্বারিংখৎ পৃথক পৃথক্‌ অস্থি দ্বারা নিম্মিত এবং তাহারা 
মানবের কন্কালকে, মন্তক ও মধ্যকায় এবং চতুঃশাখাতে বিভক্ত 
করিয়াছেন ।৮-_পৃ. ৩১ 


“কার্পস ব1 মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জ। 


সণিবন্ধেতে অষ্ট অস্থি আছে চার২ করিয়া তর্ধস্থ ও অধঃস্থ ছুই 
শ্রেণীতে স্থিত। প্রকোগের বাহা পার্খ হইতে আরম্ভ করিলে প্রথম 
শ্রেণীতে নেবিকিউলর বোন্‌ বা নাবস্থি, সিমিলুনর বোন্‌ বা অর্দচন্্াস্থি, 
কিউনিকারম বোন্‌ ব| কোণাস্থি, পিসীকারম্‌ বোন্‌ বা বর্ভলাস্থি 
এই চারি অস্থি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ট্রেপিজিয়ম্‌ বা সমঘি- 
পার্বীস্থি, ট্রেপিজিয়াইড বা সমদ্ধিঘিপার্্ীস্ি, আস্ম্যাগনম্‌ বা স্থুলাস্থি 
এবং অন্মিফারম বোন্‌ ব। বডিশাস্থি এই চারি অস্থি দৃষ্ট হয়। 

১। নাবস্থির আকুতি ইংরাজি নৌকার ন্টায় প্রযুক্ত উহার উক্ত 
নাম দিয়া গিয়াছে; ইহা অপর পাঁচ অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ 
ইহার শ্যবজ প্রদেশ চক্রদপ্তাস্থির নীচে সংযুক্ত, এবং ইহার নিয় 
প্রদেশে স্থুলাস্থি ও অর্ধচন্্রাস্থিযুক্ত এবং ইহার অগ্র প্রদেশে সমছি- 
পাস্বাস্থি ও সমঘ্বিিপার্থাস্থি সংযুক্ত । 

২। অর্ধচন্দ্রান্থিতে এক অর্ধচন্দ্রবং খাত থাকায় ইহার নাম 
অ্ধচন্্রান্থি, ইহার চারি সন্ধি স্বানেতে অপর চারি অস্থি সংযুক্ত অর্থাৎ 


মধুসহধন গুপ্ত ৮৯ 


এই অস্থির স্যুবজ প্রদেশে চন্দরদপ্তাস্থি সংযুক্ত এবং ইহার বাহ্‌ পার্থেতে 
নাবস্থি ও আভান্তর পার্খে কোপাস্থি, এবং অগ্রে স্থুলাস্থি সংযুক্ত । 

৩। কোণাস্থি অর্দচন্দ্রাস্থির ভিতর দিগেস্থিত, ইহার উপরিভাগে 
এক গোল প্রদেশ আছে তাহাতে বর্ভ,লাস্থি সংযুক্ত থাকে, ইহাতে 
তিন প্রদেশ আছে এবং ইহার স্থুলাংশকে মূল কহে এবং হুক্কাংশকে 
ইহার অগ্র কহে। এই অস্থির জ্যবজ প্রদেশে বডিশাস্থি সংযুক্ত এবং 
উপরি বর্ত,লাস্থি এবং মূলে অর্দচন্্রাস্থি সংযুক্ত। 

৪। বর্লাস্থিক্ষদ্র এবং গোল ওকোণাস্থির উপরি প্রদেশে সংলযন। 

৫| সমদ্বিপার্শীস্থির আকৃতি অতাসমান এবং বহুকোণযুক্ত। 
এই অস্থি চারি অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ অন্ুষ্ঠের করভাস্থিতে, 
নাবস্থিতে, সমদ্বিদ্ধিপার্খীস্থিতে এবং দ্বিতীয় করভাস্থিতে সংযুক্ত । 

৬। সমঘ্বিদ্বিপার্খীস্থিতে চারি সন্ধি প্রদেশ আছে। এই অস্থি, 
দ্বিতীয় করভাস্থিতে, স্থুলাস্থিতে, সমদ্ঘিপার্খীস্থিতে এবং নাবস্থিতে 
সংধুক্ত | 

৭। স্ুলাস্থি যণিবদ্ধের সকল অস্থি অপেক্ষা বড় ইহার মূল গোল 
এবং ইহার গানে চারি পার্শ আছে । এই অস্থি সঞ্ধ অস্থির সহিত সংযুক্ত 
অর্থাৎ ইহার মূল নাবস্থির ও অর্ধচন্দ্ান্থির নিম্ন সন্ধি প্রদেশে সংযুক্ত । 
এই অস্থি বহির্ভাগে সমদ্বিদ্বিপার্ীস্থিতে এবং অত্যস্তর ভাগে বডিশাস্থিতে 
যুক্ত এবং এই অস্থির অগ্রভাগে দ্বিতীয় ও চতুর্থ করভাস্থি সংযুক্ত । 

৮। বডিশাস্থির উপর এক বক্র উচ্চ স্বান আছে তাহা! বডিশ 
প্রবর্ধন ইহাতে এন্যুউল্যর লিগেমেণ্ট বা বলয়বন্ধনী সংযুক্ত থাকে। 
এই অস্থি অপর পাঁচ অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ইহার নীচে বা 
অগ্রভাগে চতুর্থ এবং পঞ্চম করতাস্থি যুক্ত ইহার এক২ পার্থে স্থুলাস্থি 
এবং কোপাস্থি যুক্ত এবং অগ্রতাগে অর্দচন্্রান্থি সংযুক্ত থাকে । পু. ৪২ 


গ 


ও মধুনদন গু 
সংযোজন 


মধুস্থদন গুপ্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈষ্যবাঁটার অধিবাসী । 
পিতার নাম বলরাম গুপ্ত । মধুস্থদনের আর এক ভ্রাতা ছিলেন কাশীনাথ 
গুপ্ত। মধুন্থদন ১৮০* সনের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে 
পাঠে মনোযোগ তাহার একেবারেই ছিল না। এজন্য একদিন তাহার 
পিতা তাহাকে ভগ্ন! করেন। তাহাতে তিনি মনের দুঃখে বাড়ী 
হইতে চলিয়! ধান এবং কলিকাতা আমিয়া গবর্মমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে 
ভন্তি হন। বাটা হইতে চলিয়া আপিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 
মান্য না হইয়া পুনরায় বাড়ীতে ফিরিবেন না। সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। ১৮২৬ 
্ীষ্টাকে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্ক শ্রেণী খোল! হইলে তিনি চিকিৎসাবিষ্। 
অধায়নে মনোনিবেশ করেন। এই বিগ্ভায় তাহার কৃতিত্বের কথা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। মধুস্দন বর্ধমান জেলায় হারোয় গ্রাম নিবাঁমী 
জমিদার-কন্যা পল্মাবততী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার তিন পুত্র 
গোপালচন্দ্র গুধ, জয়গোপাল গুপ্ত ও ছ্বারকানাথ গুধ। 


